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প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিদর্শন সমৃদ্ধ জেলা চব্বিশ পরগণার ইতিহাস নিয়ে পর্যালোচনা হয়েছে 
খুবই কম। কোম্পানি আমলের প্রথম থেকেই এই ভূখন্ডের ইতিহাস রচনার যে প্রবণতা লক্ষ্য করা 
গেছে, বর্তমান গ্রন্থে এই প্রথম তার ব্যতিক্রম ঘটল | ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে আলোচনা হলেও সমতট বা 
ব্যাঘতটির প্রাচীন ইতিহাস বর্ণনার চেষ্টা হয়েছে সামান্য | সমুদ্রগর্ভ থেকে উ্থিত এই ভূখন্ডে 
সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল আর্য আগমনের পরবর্তী সময়ে | উত্তর দক্ষিণ দুটি অংশেই যে সমস্ত 
প্রত্নতাত্বিক নিদর্শন এ যাবৎ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে তা আর্য প্রভাবহীন এক বিরল ভারতীয় সভ্যতার 
নিদর্শন | খৃষ্টপূৰ্ববতী সময়কালে পূর্ব ভারতের অন্যতম ব্যবসা বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে চব্বিশ পরগণা 
অঞ্চলটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ | সম্রাট আলেকজান্ডার পূর্ব ভারতের সমৃদ্ধিতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন | কিন্তু এই 
অঞ্চলের দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনীর সংবাদ শ্রবণে অভিযান থেকে তিনি বিরত ছিলেন | গঙ্গে বন্দরের এঁতিহা, 
রাজা চন্দ্রকেতুর ভগ্ন রাজধানী, চবিবশ পরগণার দক্ষিণাংশের বিস্তৃত অঞ্চলের মুত্তিকাবদ্ধ এশ্বর্য নিয়ে 
পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধান ও গবেষণা আজ খুবই প্রয়োজন | নদীনালা সমৃদ্ধ এই বিস্তৃত ভূখন্ডে খৃষ্টপরবর্তিকালে 
সুসভ্য সংস্কৃতির বিকাশ ছিল অম্লান প্রাকৃতিক বিপর্যয়, রাজনৈতিক উত্থান এবং অর্থনৈতিক কারণে 
এক দীৰ্ঘকালীন অন্ধকারময় যুগ নেমে আসে | বৌদ্ধ সংস্কৃতি প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল উত্তরের বিস্তৃত 
অঞ্চল থেকে দক্ষিণের সমুদ্রোপকূল পর্যন্ত | মুসলমান আমলে ধৰ্মীয় সংঘাত এক বিপর্যয় ডেকে 
আনে ৷ যোড়শ শতকে শ্রীন্রীচৈতন্যমহাপ্রভূর নীলাচল গমনকালে উত্তর থেকে দক্ষিণে এক নব্য ধর্মীয় 
প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে | পরবর্তিকালে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার, সংস্কৃতি, ভাষা চৰ্চা এবং প্রশাসনিক সংস্কার 
জেলার মানসিক বিবর্তনেও প্রভাব বিস্তার করে | বিদেশি শক্তির বিরুদ্ধে ব্যাপক অঞ্চলে গণ-অসন্তোব 
সৃষ্টি হয়েছিল দেশভাগ পরবর্তিকালে উত্তর ও দক্ষিণের বিস্তৃত জনবিরল অঞ্চলে গড়ে উঠছে ব্যাপক 
জনবসতি, যার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিত্র সম্পূৰ্ণ ভিন্নতর । এই মিশ্র সংস্কৃতি চেতনার 
মিলনভূমি চব্বশপরগণা জেলা ৷ সাগর দ্বীপের কপিলমুনি থেকে হাড়োয়ার পীর গোরাটাদ এবং 
দক্ষিণেশ্বরের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ চবিবশ পরগণার চরিত্রকে স্বাতন্রমন্ডিত করেছেন | 

পশ্চিমবঙ্গের এই সুবৃহৎ জেলাটি নিয়ে একখানি বই লেখার বাসনা জাগে ১৯৬৯-৭০ সাল নাগাদ । 
লক্ষ্য ছিল একখন্ডে লেখার | কাজও শুরু করি। আঞ্চলিক পত্র পত্রিকায় কিছু লেখা প্রকাশিত হয়। 
কয়েকটি লেখা প্রকাশের জন্য নিয়ে গেছেন পত্রিকা সম্পাদক | পরে সেই পত্রিকা বা লেখা ফেরত 
পাইনি | বাসস্থান পরিবর্তন ঘটেছে একাধিকবার | যার ফলে নোট নেওয়া খাতা হারিয়েছে। 
অবশেষে ১৯৮৬ সালের ১মার্চ চবিবশ পরগণা জেলা দুটি ভাগ হয় | থানা ভিত্তিতে দুটি জেলার বিবরণ 
নতুনর্ভাবে লেখা শুরু করি | এই সময়ে বন্ধুবর ও সহকৰ্মী সমরেন্দ্র দাস বইটি প্রকাশে উদ্যোগ GA | 
মডেল পাবলিশিং হাউসের তরুণ কর্ণধার জয়দেব ঘোষ এ জাতীয় বই প্রকাশে আগ্রহী | তাদেরই সার্বিক 
সহযোগিতায় অবশেষে ‘উত্তর চবিবশ পরগণার ইতিবৃত্ত প্রকাশিত হল। 

সাধারণভাবে ইতিহাস যেভাবে লেখা হয়ে থাকে বর্তমান বই সেভাবে লেখা নয় | চব্বিশ পরগণার 


—— 


বিবরণ সাধারণত কোম্পানি আমলের পর থেকেই বেশির ভাগ লেখা হয়েছে । তার আগেকার ইতিহাস 
রচিত হয়নি | ইতিহাস চর্চায় উৎসাহ তেমন অতীতে দেখা যায় নি। সমস্ত আঞ্চলিক বিবরণ বিক্ষিপ্ত ও 
অগ্রথিত | পুরনো সরকারী নথিপত্র উদ্ধার করা খুবই কষ্টকর | এব্যাপারে সরকারী উদ্যোগ তেমন 
নেই। 

স্থানভিত্তিতে বিবরণ সংগ্রহ করা হয়েছে এবং সেভাবেই প্রকাশ করা হল | এই বিবরণও যে সম্পূর্ণ এ 
দাবী করি না । বহু স্থানের বিবরণ পাওয়া যায়নি । দেশভাগের পর ব্যাপকহারে পূর্ব বাংলার শরণার্থীদের 
আগমন ও নতুন জনবসতি গড়ে ওঠায় চবিবশ পরগণার ইতিহাসে সূচনা হয়েছে নতুন অধ্যায়ের | 
সনাতন সামাজিক বন্ধন ভেঙে গেছে | নতুন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রসার ঘটেছে | 
রাস্তাঘাট, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, ক্লাব, ব্যবসা বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে উঠেছে। রাস্তাঘাটের প্রসার হওয়ায় 
সুদূর গ্রামাঞ্চলেও পরিবহণে এসেছে যুগান্তর | বৈদ্যুতিকরণ ঘটেছে ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে। একফসলী 
জমির বেশির ভাগই দুই বা তিন ফসলী জমিতে পরিণত হয়েছে। যে গ্রামে কোনদিন শিক্ষার আলো 
প্রবেশ করেনি, সেখানেও দু চার ঘর শিক্ষিত পরিবার খুজে পাওয়া শক্ত নয়। 

উত্তর চব্বিশ পরগণায় বহু বিখ্যাত মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে | আছে বহু সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান | 
কোম্পানি আমলের প্রথম থেকেই শাসকবিরোধী উত্থানে চব্বিশ পরগণার ভূমিকা ছিল অগ্রণী। বর্তমান 
গ্রন্থে সাংস্কৃতিক জীবন,বিদেশি শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিবরণ যুক্ত করা 


. হয়নি | তাহলে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি পেত এবং ছাপার অক্ষরে প্রকাশ সম্ভব হত না | এই বিষয়গুলিকে 


স্বতন্ত্র গ্রস্থাকারে প্রকাশের ইচ্ছা আছে। 

বইলেখার জন্য উপকরণ সংগ্রহে সাহায্য করেছেন বেড়াটাপার বন্ধুবর দিলীপ কুমার মৈতে | তার 
সাহায্য না পেলে সম্ভবত এই বই প্রকাশিত হত al | তীর ব্যক্তিগত সংগ্রহের বইগুলি সবই দিয়েছেন 
আমার ব্যবহারের জন্য | 

পরিবেশিত তথ্য সম্পর্কে কোন বক্তব্য থাকলে আশাকরি পাঠক সে বিষয়ে লেখককে সচেতন 
করবেন | যে সব নতুন বসতি আধুনিক জীবনের সুযোগ সুবিধা নিয়ে সম্প্রতিকালে গড়ে উঠেছে সে 
সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহে লেখক আগ্রহী | পরবর্তী সংস্করণের পরিবর্তন ও সংযোজনের কাজে ব্যবহৃত 
হবে | 

পান্ডুলিপি তৈরি, প্রুফ সংশোধন প্রভৃতি কাজের জন্য দিলীপ কুমার মৈতে, বিজন সেন, সমরেন্দ্র 
দাস, মিলনকুমার তরফদার, নিতাই চৌধুরীর কাছে আমি খণী | মডেল পাবলিশিং হাউসের কর্মীদের 
সহযোগিতায় আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ | 
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Sov ইটিন্ডা ১০৮ আনোয়ারপুর ১০৮ বালিয়া (উত্তর) ১০৯ হাসনাবাদ ১০৯ বাকরা 
১১০ সন্দেশখালি ১১০ নাজাত ১১১ হাটগাছা ১১১ । 


বারাকপুর মহকুমা ১১৩ 
বারাকপুর ১১৩ দমদম ১২০ নিমতা ১২৬ বরাহনগর ১২৬ দক্ষিণেশ্বর ১৩৩ 
আগরপাড়া ১৩৫ কামারহাটি ১৩৬ সোদপুর ১৩৭ পানিহাটি ১৩৭ খড়দহ ১৩৯ 
টিটাগড় ১৪৩ পলতা ১৪৫ ইছাপুর ১৪৬ কীকিনাড়া/ভাটপাড়া/জগদ্দল ১৪৯ 
শ্যামনগর/মূলাজোড় ১৫১ নৈহাটি ১৫৩ গরিফা ১৫৪ হালিশহর sev 
কাচড়াপাড়া ১৫৮ 

উত্তর চবিবশ পরগণার জনপদ ও জনসংখ্যা ১৬১ 

পরিশিষ্ট ১৮৬ 

FRG ১৮৭ 

গ্ৰন্থপঞ্জী ১৯১ 


উত্তর চবিব্শ পরগণা 


[জলজ] 
কি:মি. 


দ্বাদশ শিব মন্দিয় ৷৷ দক্ষিণেশ্বর 


অন্নপূৰ্ণার মন্দির ৷৷ বারাকপুর 


রাসমঞ্চ ॥ খড়দহ 


রাঘব পণ্ডিতের সমাধি ॥ পানিহাটি 


সাগর দত্ত হাসপাতাল ॥ কামারহাটি 


বন্ধিমচন্দ্ৰেৱ বাড়ি চু কীঠালপাড়া 


রামপ্রসাদের পঞ্চবটী ॥ হালিশহর 


শিক 


J nrm 


গোবরডাঙার রাজবাড়ি 


——— | 2 


= Ds; — 
এঁতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-এর বাড়ি ৷৷ বনগী 


॥টাকী 


Png 


রাধ৷ 


চব্বিশ পরগণ পরিচিতি 


AMATO অন্যতম বৃহৎ জেলা চাঁব্বশ পরগণা । নদী বাহিত পালিমাটিতে গড়ে 
ওঠা এই বিশাল ভূখণ্ড নৃতাত্বিক ও এঁতিহাসিক দিক থেকে খুবই ATW । পরত 
বিদদের অভিমত, এক সময় হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল a! ধারে 
ধীরে এই সমুদ্রের বুকে পল জমে । গড়ে ওঠে মৃত্তিকার স্তর। গাছপালা জন্মায় । 
এ ভাবেই কেটে যায় হাজার বছর। 'বিশক্ষপ্তভাবে গড়ে ওঠে মানুষের বসতি। 
সম্ভবত, মোঁ্য‘্যুগে প্রথম মানূষের বসবাস শুরু হয়। হিন্দ; যুগ থেকে ইংরেজ 
আমল পর্যন্ত নানান সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে ৷ হিন্দ; বৌদ্ধ, শৈব, তান্ত্রিক, ইসলাম, 
বৈষ্ণব, aban’ ও সংস্কৃতির সহাবদ্হান ঘটেছে জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে। গঙ্গার 
পূর্ব পাড় থেকে সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত এই ভূখণ্ড পরিচিত ছিল হিন্দ; ও 
বৌম্ধ যুগে সমতট নামে | সমতটে বারটি জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। সমতট 
ছল প:ণ্ডরব্ধনের অন্তর্গত 1 

চাব্বশ পরগণাকে এক সময় বলা হত ভাটির দেশ৷ কারণ, নদীর ভাটা বয়ে যেত 
দক্ষিণে । মুসলমান আমলে ছিল সাতগাঁও সরকারের অধীন । 

বৈদিক ও লোকক সংস্কৃতির মিশ্রণে জেলাটি এক বৈচিত্রময় রূপ নিয়েছে। বহু 
প্রাচীন যুগে সাগর দ্বীপে ছিল কপিল মনুনির আশ্রম ৷ আজও যেখানে প্রতিবছর 
সমাগত হয় সারা ভারতের লক্ষ লক্ষ পণণ্যার্থী। ইতিহাস প্রসিদ্ধ বহ: স্হান ও তীর্থ 
ক্ষেত্ৰ ছড়িয়ে আছে ! চৈত্র সক্তান্তিতে গাজন ও চড়ক উৎসবের ব্যাপকতা লক্ষণীয় । 
দবদ্যাধরীর তারে ছিল গঙ্গারিডি রাজ্য। দেশ বিদেশের বাণিজ্য তরী এসে ভিড়ত 
গঙ্গা বন্দরে, যার ধ্বংসাবশেষ আছে বাঁসরহাটের চন্দ্রকেতু গড়ে। জটার দেউল, 
ঘুটিয়ারী শরিফ, কাল; রায়, বনবিবি নিয়ে দক্ষিণ বাঙলায় ছড়িয়ে আছে এক 
বাঁচন্ৰ জীবন | 

পাঁলমাটিতে গড়ে ওঠায় জেলাটি কৃষি সম্পদ সমদ্ধ ৷ অসংখ্য নদনদী ছড়িয়ে আছে। 
উত্তরের ভুভাগ SE হলেও, দক্ষিণাংশ ক্রমশ ঢাল; হয়ে গেছে ৷ দক্ষিণের ভুভাগ 
সুন্দরবনের বেশির ভাগই জলা এলাকা, জঙ্গলময় ও অনাবাদী। মাটির ভাঙ্গাগড়া 
চলছে আঁবশ্রাম। জেলার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে Bat নদী। উত্তরে 
নদ'য়া জেলা এবং পূর্বে বাঙলা দেশের খুলনা জেলা । 


২ উত্তর চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


চা্বশ পরগণা অঞ্চল সম্রাট আকবরের সময় সরকার সাতগাঁও-এর অধীন হলেও এই 
বৃহৎ SOAS তখন চৰ্বিশ পরগণা নামে পরিচিত ছিল না ৷ টোডরমল সুবে বাঙলার 
যে রাজস্ব তালিকা তৈরি করেন তা আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরাতে লিপিবদ্ধ 
করা হয়েছে | ১৫৮২ সাল থেকে তকাঁসমজমা রাজস্ব ব্যবস্হা চাল? হয় | আওরঙ্গজেবের 
ভাই শাহ ARM আমলে ১৬৫৮ সালে এই ব্যবহার পরিবর্তন ঘটে । টোডরমল 
বাঙলাকে ১৯টি সরকার এবং ৬৮২টি মহালে ভাগ করেন ৷ শাহ.সংজা ৩৪টি সরকার 
ও ১৩০টি মহাল বা পরগণার সৃষ্টি করেন ৷ সুজা নতুন অধিকৃত আসাম, ত্রিপুরা, 
[বহার এলাকা জরিপ করিয়ে এই নতুন রাজস্ব "বিভাগ AEG করেছিলেন | তকাঁসমজমার 
স্থলে আসল তুমার জমা চাল; হয়। মর্শদকুল খাঁর সময়ে ১৭২২ সালে নতুন 
জাঁরপের পর যে রাজস্ব RA হয়, তা জামা-ই-কামিল তুমার নামে পারিচিত। 
পুরোন ছোট ছোট মহাল নিয়ে ১৩টি চাকলা ও ১৬৬০টি পরগণা গঠিত হয়। 


টোডরমলের তকসামজমা বা আসল তুমার জমা অনুসারে ১৯টি সরকার ও তাদের 
অধীন মহাল সংখ্যা ও রাজস্ব পরিমাণ ছিল ঃ 


১) সরকার তাঁড়া ২) সরকার 'জন্নতাবাদ 

মহাল ৫২ মহাল ২৬ 

রাজস্ব ২৪,০৭৯, ৩৯৯২ দাম রাজস্ব ১৬,৭৩,১৯৬ দাম 
৩) সরকার ফতাহাবাদ ৪) সরকার মাম:দাবাদ 

মহাল ৩১ মহাল ৮৮ 

রাজস্ব ৭৯,৬৯১৫৬৭ দাম রাজস্ব ১১১৬১০১২৫৬৬ দাম 

অশ্বারোহী ২০০ পদাতিক 30,000 

৫) সরকার খালফাবাদ ৬) সরকার বাকলা 

মহাল ৩৫ মহাল ৪ 

রাজস্ব ৫৪১০২,১৪০ দাম রাজস্ব ৭১,৩০,৬৪৫ দাম 

অশ্বারোহী ১০০ পদাতিক ১৫,১৫০ TAAL ৩২০ পদাতিক ১৫১০০০ 
৭) সরকার প্রীর্ণয়া - ৮) সরকার তাজপুর 

মহাল মহাল ২৯ 

রাজস্ব ৬৪,০৮,৭৯৮ দাম রাজস্ব ৬৪,৮৩,৮৫৭ দাম 

অশ্বারোহী ১০০, পদাতিক, 6,০০০ অ*্বারোহণী ১০০, পদাতিক 9,000 
৯) সরকার ঘোড়াঘাট ১০) সরকার fafaa 


মহাল ৮৪ মহাল ২১ 


চাব্বশ পরগণা পাঁরাচাত 


রাজস্ব ৮৩,৮৩,০৭২৯ দাম 
হস্তী ৫০ অধ্বারোহাী ৯০০ 
পদাতিক ৩২,৬০০ 

১১) সরকার বরবকাবাদ 
মহাল ৩৮ 
রাজস্ব ১১৭৪,৫১১৫৩২ দাম 


অ*বারোহা ৫০ পদাতিক 9,000 


১৩) সরকার চট্টগ্রাম 
মহাল ৭ 
রাজস্ব ১১,৪২,৩১০ দাম 
অশ্বারোহী ১০০ পদাতিক ১১৫০০ 
১৫) সরকার সোঁলমাবাদ 
মহাল ৩১ 
রাজস্ব ১,৭৬,২৯,৭৬৪ দাম 
অ*বারোহী ১০০ পদাতিক ৫,০০০ 


১৭) সরকার সোনারগাঁ 
মহাল ৩২ 
রাজস্ব ১,০৩,৩১,৩৩৩ দাম 
হস্তী ২০০ অশ্বারোহী ১,৫০০ 
পদাতিক ৪৬,০০০ 
১৯) সরকার মান্দারণ 
মহাল ১৬ 
রাজস্ব ৯৪১০৩,৪০০ দাম 
এই ১৯টি সরকারের মধ্যে ১১ 
তাজপঢুর, পাণজরা, জান্নতাবাদ, 


গাঁ, ফাঁতয়াবাদ ও চট্টগ্রাম ৷ হনগ 


সারফাবাদ+ আউদমেবরঃ সোঁলমাবাদ ও মান্দারণ ৷ 
অবস্হিত ৪ট সরকার হল ৪ সাতগাঁও, মহচ্মদাবাদ, খালিফাবাদ 


নদীর বদ্বীপ এলাকায় 


১২) 


১৪) 


১৬) 


১৮) 


রাজস্ব ৫৮,০৩,২৭৫ দাম 
অ*বারোহী ৫০, পদাতিক ৭,০০০ 


সরকার সিলেট 


মহাঁল ৮ 
রাজস্ব ৬৬,৮১,৬২০ দাম 


হস্তী ৫০ অ*বারোহা ১১১০০ 
পদাতিক ৪২,৯২০ 

সরকার সারফাবাদ 

মহাল ২৬ 

রাজস্ব ২,২৪,৮৮,৭৫০ দাম 
অশ্বারোহী ২০০ পদাতিক ৫১০০০ 
মহাল ৩২ 

রাজস্ব ৩১৯১৫১১৬৮৭১ দাম 
হস্তী So অ*বারোহণী ১১৭০০ 
পদাতিক ৪৫,৩০০ 

সরকার সাতগাঁ 

মহাল ৫৩ 

রাজস্ব ১১৬৭১২৪১৭২০ দাম 


কলকাতা 
FAT 
বরবাকপহর 
অ*্বারোহণ ৫০ পদাতিক ৬,০০০ 


৯৩৬,২১৫ দাম 


[টি ছল গঙ্গার উত্তর-পূর্ব পারে ৷ যেমন ঃ পরীর য়া, 
ঘোরাঘাট, বারবাকাবাদ, বাজহা, সিলেট, সোনার- 
লী ও ভাগীরথী নদীর পশ্চিম পাড়ে ছিল ঃ 


গঙ্গার পাশ্চম পাড়ে ও হুগলী 


৪ উত্তর চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


ও বাকলা ৷ নদীর গাঁতরেখার ওপর ভিত্তি করে এই ভৌগোলিক বিভাগ করা 
হয়োছল | 
সে সময়ে কোচাঁবহার এবং বিষ্ণুপুর ও বাঁকুড়া ছিল স্বতন্ত্র রাজ্য। মেদিনীপুর ছিল 
সরকার জলেশ্বরে--ওড়িণার ase es । বাঙলার রাজস্ব তালিকা থেকে এই অণ্ডল- 
গুলিকে বাদ দেওয়া হয়োছল ৷" সরকার সিলেট, সরকার চট্টগ্রাম ও সরকার TATATA- 
গাঁও তখন শন্র কবলিত থাকলেও, তাদের রাজস্ব তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। AAT 
বাঙলার রাজস্ব পরিমাণ এক কোটি উনপণ্ডাশ লক্ষ একষ'টি হাজার চার শত [বরাশি 
টাকা পনেরো আনা সাত পাই হলেও, তা সম্পূর্ণ আদায় হত না। বারো ভ:ইয়াদের 
কেউ রাজস্ব দিতেন না। যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাঙলার ব্যয় নিবাহ হত অন্য সবার আয় 
থেকে। সে সময়ে সরকারী জম বা খালসা জমির পরিমাণও ছিল যথেষ্ট । সে সব 
জমির প্রজা সরকারী কোষাগারে রাজস্ব জমা দিত। ১৫৯২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি 
বাঙলার তহশীলদার TAS হন রায় রামদাস ৷ 

ম:শিদকুলি খাঁর ১৩টি চাকলা হল ঃ (১) বন্দর বালাশোর বা বালে*বর (২) হিৰ্জাল 
(৩) ম্যার্শদাবাদ (৪) - বর্ধমান (6) হুগলী বা সপ্তগ্রাম (৬) ভুষণা 
(৭) যশোহ্র : (৮) আকবরনগর (রাজমহল ) (৯) ঘোড়াঘাট (রংপুর ) 
(১০) কুরিবাড়ি (কোচাবহার ও আসামের অংশ ) (১১) জাহাঙ্গীরনগর (ঢাকা ) 
(১২) eG, (১৩) ইসলামাবাদ (চট্টগ্রাম )। 

আমাদের আলোচিত চদ্বিণ পরগণার বোশর ভাগই ছিল সরকার সাতগাঁও অধীন। 
সরকার সাতগ বিষয়ে হান্টারের আলোচনা অবলম্বনে এখানে বিস্তৃত তথ্য দেওয়া হল । 
সরকার সাতগাঁও ছিল ৫৩টি মহালে বিভক্ত । এলাকাও ছল বিরাট । দক্ষিণে সাগরদ্বীপের 
কাছে হাতিয়াগড়, উত্তরে ভাগীরথীর পলাশীর ওপর ভাগ পর্যন্ত, পর্বে কপোতাক্ষ 
থেকে হাগলী পর্যন্ত, A হগলীর বেশির ভাগ অংশই চদ্বিশ পরগণা ও নদীয়ার 
অন্তর্গত। কিন্ত জাফর খানের নতুন জরিপে চাকলা সংণ্টির সময় এর বেশির ভাগ 
অংশই চাকলা বর্ধমান ও চাকলা হগাঁলর অন্তর্গত হয়। এথানে ৫৩টি মহালের 
উল্লেখ করা হল £ 

(১) আমবোয়া-_কালনার দক্ষিণাংশ । 

(২) কোতওয়ালী_ রায়পুর পরগণার অন্তর্গত ছিল ; কালনা ছিল এই পরগণায় ৷ . 

(৩) ফরাসতগড় _জানা যায়ান | 

(8) উখরা-াবরাট পরগণা ছিল। ২৪ পরগণা ও ARITA ভাগ হয়ে গেছে ॥ 

নদীয়ায় নগর উখরা নামে পাঁরচিত। পশ্চিমদিকে যমুনা প্রবাহিত হত। 


চাব্বশ পরগণা পরিচিতি 


(6) 
(৬) 
(a) 
(৮) 
(৯) 
(১০) 
(১১) 
(১২) 


(১৩) 
(১৪) 
(১৫) 
(১৬) 
(১৭) 
(১৮) 
(১৯) 
(২০) 


(২১) 


(২২) 
(২৩) 


(২৪) 
(২৫) 
(২৬) 


(২৭) 


(২৮) 


আনওয়ারপুর-_বারাসাত মহকুমায় একটি পরগণা | 

আরসা-_হ:গলা ও চুচড়ো নিয়ে ছিল এই মহাল ৷ 

সাতগাঁও-এর অখ্যাত অণ্ডল | 

আকবরপুর-_জানা যায়ান ৷ 

বুরন--সাতক্ষীরার উত্তর পাশ্চমে বিশাল পরগণা | 

পাওয়ান__আরসার পশ্চিমে অবস্হিত। 

সালামপুর-_ আরসার উত্তরে অবাস্হত | 

পুরা_ উত্তর বাঁসরহাটের কাছে, যমুনার ধারে একটি স্হান পুরা নামে 
পারচিত। 

ব্ৰহ্মোত্তর জানা যায় নি ৷ 

মানিকহাটি__জানা যায় নি। 

বেলগাঁও-_-পলাশণর দক্ষিণ একটি ছোট পরগণা | 

বালিশ্দা--চাশ্বিণ পরগণার হাড়োয়া ও বালান্দা নিয়ে গঠিত | 
বাগান--নদায়ায় অবাস্হত | 

পাথকবাড়ি _মর্শদাবাদে অবাস্হত। 

বালিয়া _বাঁসরহাট শহরের কাছে যমুনার পশ্চিমে অবাস্হত। 

ভালুকা দক্ষিণ সাতক্ষীরার Teo! বয়রা বিল ও কপোতাক্ষের মধ্যে 
অবাস্ছত। এই মহালের fee, অংশ সরকার খলিফাবাদের TS AS | 
বাঁরদহাটি-_২৪ পরগণার অন্তর্গত॥ কলকাতার দাঁক্ষণে ও ডায়মণ্ড হারবারের 
পশ্চিমে অবাচ্হিত। 

তুরতারয়া_ জানা যায়নি | 

হাবোলশহর_-পরগণাটির কিছ; অংশ নদীয়া ও কিছু অংশ চাৰ্বিণ পরগণায় 
পড়েছে। হাবোঁলশহর নামটি হালিশহরে রুপান্তরিত হয়েছে ৷ 
হৃসেনপুর-চখ্বিশ পরগণার কালারোয়ার (So) অন্ত্গ'ত ৷ এর একটি অংশ 
সরকার সূলেমানাবাদের ISF I হয়েছে। 

হাজিপর - জানা যায় নি । 

বারবকপুর-_জানা যায়নি ৷ 

ধুলিয়াপুর-চব্বিশ পরগণার দাক্ষিণ-পর্বে যমুনা ও কালিন্দীর মধ্যবৰ্তাঁ 
অংশ। এর কাছেই প্রতাপাঁদত্যের ঈশ্বরীপুর | 

শা্তিপূরের বিপরাঁত দিকে Zafer একটি পরগণা ৷ 


(৪৬) 


- উত্তর চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত” 


সদৰ্গাত-_সম্ভবত, পলাশীর দাক্ষিণে অবাচ্হিত সদখালি | 
সাকোতা-_জানা যায় নি । 
শ্রীরাজপুর- জানা যায় নি। 
হান্টার মনে করেন, বাঁসরহাট শহরের উত্তরে অবশ্হিত 'সরফরাজপর পরগণাই 
হল শ্রীরাজপুর | 
সাগহাট-_জানা যায় নি। 
কাটশাল-_জানা যায় নি। 
ফতিপুর _জানা যায় fa 
কলিকাতা-_আইন-ই-আকবরাতে এই প্রথম কলকাতার উল্লেখ পাওয়া ITA I 
বাকুয়া_ জানা যায় নি ৷ 
বারবকপুর-_জানা যায় নি। 
খরার- জানা যায়নি ৷ 
কান্দালিয়া__ জানা যায় নি | 
হুসেনপুরের (২৪) সঙ্গে AT Re অংশ নদীয়া ও কিছ অংশ চাধ্বশ পরগণায় 
পড়েছে। 
মাগুরা_ শহর কলকাতার দক্ষিণে জাত l 
মাটিয়ারি__নদীয়ায় অবস্হিত। 
মেদিনীমল-__কলকাতার দক্ষিণ-পূর্ব ক্যানিংয়ের দিকে রেলপথ বরাবর 
অবাঁস্হত। বর্তমান নাম ময়দানমল। 
মৃজফরপুর- হাওড়া জেলায়, বোটানিক গার্ডেনের কাছে। 
ম.ড়াগাছা-_ডায়মণ্ডহারবার ও হুগলী নদীর সঙ্গমে TAPS | 
মাইহাটি - সাধারণত মিয়াহাটি নামে পরিচিত। চাঁদ্বিশ পরগণার অন্তর্গত ॥ 


বুরনের দক্ষিণে বয়রা বিলের পূর্বে অবাস্থিত। সীতারাম নামে এক জমিদারের 
সম্পত্তি ছিল এই মহল--জাফর খানের রাজস্ব ব্যবস্হা | 


(৪৭) 
(৪৮) 
(৪৯) 


নদীয়া। 
শান্তিপুর | 
হালাক-_সাতক্ষীরা মহকুমার উত্তর-পশ্চিমে অবান্থিত | 


(৫০) হাতিকাড়া_হুগলী জেলায়। হুগলী নদীর ধারে সৃখসাগরের বিপরীত 


দিকে অবস্থিত ৷ 


(৫১) হাতিয়াগড়--ডায়মণডহারবার থেকে সাগরদ্বীপ পর্যন্ত বিস্তুত ॥ 


চব্বিশ পরগণা পাঁরাচাত 


(6২-৫৩) বন্দরের শুক গ্রহণের কেন্দ্র ও হাট ছিল অপর দুটি মহাল ৷ 
৫৩টি মহাল পাঁরাচিতি থেকে চাঁদ্বশ পরগণার খানিকটা রেখা চিত্র উপলদ্ধি করা যায়। 
পরবর্তকালের চ্বিশ পরগণা জেলা অবশ্য তখন বর্তমান ছিল না। মবর্শদকুল খাঁর 
নতুন রাজস্ব ব্যবস্হা প্রবার্তত হয় ১৭২২ সালে । ততাঁদনে ইংরেজ বাঁণকেরা এই 
ভূখণ্ডে ব্যবসা বাণিজ্য শুর: করে দিয়েছে । বাংলার কুটিল রাজনীতিকে তারা আরও 
জাটল করে তুলোছল। : 
পলাশৰ যুদ্ধের পর ১৭৫৭ সালের ২০ ডিসেম্বর মীরজাফর কোম্পানিকে ২৪ট- 
পরগণার বস্তুত অণ্ডল যৌতুক দেন ৷ তখন সমগ্র অণ্ডলটির আয়তন ছিল ৮৮২ বর্গ 
মাইল ৷ তখন চব্বিণটি পরগণার অৰ্ন্তগত ছিল £ ১। আকবরপ্‌র ২ ৷ আমীরপর 
ol আ'জমাবাদ ৪ বালিয়া ৫। বারিদহাটি ৬। আমিনাবাদ ৭। কলকাতা 
yi দাক্ষিণসাগর ৯1 হাতিয়াগড় ১০। ইখাতয়ারপূর ১১ ৷ খাড়িজঃড়ি 
১২ ৷ JAAA ১৩ ৷ মোঁদনীমল্প ১৪ | মাগুরা ১৫ ৷ মানপ:র ১৬ ৷ ময়দা, 
১৭ ৷ মুনরাগাছা (মুড়াগাছা ) ১৮। পৈথান_ (পাইকান) ১৯। পাচকুলি 
২০। মেলাং মহল ২১ ৷ শাহনগর ২২ ৷ শাহপণ্র ই৩। বাস্যান্দ এবং ২৪ ৷ গড়। 
চাখ্বিণাটি পরগণার জামদার কাজ চালানো হত কলকাতা থেকে | কছ;কাল বাদে 
কলকাতা চব্বিশ পরগণা থেকে 'বাচ্ছন্ন হয়ে যায় এবং পাঁরণত হয় প্রধান SACRE ৷: 
সাতক্ষীরা মহকুমা BEAT পরগণার অঙ্গ হিসাবে থাকলেও, সংন্দরবন ছিল কোম্পানির 
শাসনের বাইরে ৷ বনগাঁ ছিল যশোহর জেলায় | 
পরবর্তকালে জরীপের সময় বারাসাত সংলগ্ন মৌজাকে আনোয়ারপুর পরগণা হিসাবে ৷ 
উল্লেখ করা হয়। কিন্ত; কোম্পানির প্রাপ্ত চাত্বিশাট পরগনায় আনোয়ারপুর নামে 
কোন পরগণা ছিল না। পরেঃ কোন সময়ে মূল পরগ্রণা ভেঙে গাঁঠিত হয় Tens 
আনোয়ারপণ্র | 
জমিদারি পেয়ে কোম্পানি সমগ্র অণ্ডলটির মালিক হয়ে বসে । কর আদায়ের জন্য 
পরগ্ণণাটিকে কয়েকটি ভাগও করা হয়। একাঁদকে ছল নবাবী শাসন, অপরাদকে 
কোম্পানির কর্তৃত্ব গড়ে উঠছিল । কলকাতা তখনও গণ্ড গ্ৰাম ৷ মীর্শদাবাদ সে 
সময়েও রাজক'য় রূপ নিয়ে বিরাজ করাছল | দক্ষিণে ঘন ীনাবড় অরণ্যময় সংন্দরবন। 
সমকালীন কলকাতার দাঁক্ষণাঞ্চল সম্পর্কে একটি 1বিবরণে আছে ৪ 

“ব্ষকালে কলকাতার দাঁক্ষণ অঞ্চল জলমগ্ন হয়ে aw দেখায় যেন 
বিশাল একটা হুদ; ছোট ছোট গ্রামগলল তার মধ্যে জেগে থাকে ছোট ছোট দ্বীপের 
মত। তখন গ্রামবাসীদের যাতায়াতের একমাত্র উপায় হচ্ছে শালাত। শালত হচ্ছে 


৮ উত্তর চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


একরকমের নৌকো — শালগাছের লম্বা গোড়া কংদে তোর করা হয়। এগুলো লম্বা হয় 
২০ থেকে ৩০ ফুট, চওড়া ১ ফুট আর AGS প্রায় ১২ ইন্চি। এই শালতি চড়ে গ্রামের 
লোক এপাড়া ওপাড়া যাতায়াত করে । নারকেল গাছের গোড়া দিয়েও এধরনের নৌকা 
তৈরি হয়। কিন্ত; শালতির মত নিরাপদ নয় সেগুলো ৷ আর বেশ লোকও ধরে না 
তাতে শালতির মত। শুকনোর দিনে হুদ অদৃশ্য হয়, উ'চু জমির ওপর দিয়ে তখন 
পায়ে চলা পথ আর গাঁড় চলা পথ তৈরি হয়ে বড় রাস্তায় গিয়ে মেশে |” 

মাঁরজাফরের পরোয়ানা অনুসারে কোম্পানি খাজনা আদায় করতে পারত ২৪ পরগণা 
থেকে ৷ তারা নবাবকে রাজস্ব দিত কিন্তু এটুকু পেয়ে কোম্পানি সন্তুষ্ট ছিল না । 
জমির অধিকার ATARA ভোগ করার জন্য ১৭৫৮ সালে কোম্পানি মুঘল সম্রাটের 
দেওয়ান মীর মহম্মদ সাদিকের কাছ থেকে আর একটি সনদ লাভ করে। সেসময়ে 
বাণিজ্যিক অধিকার নিয়ে ইংরেজ ও ওলন্দাজদের মধ্যে চলছিল প্রবল প্রতিদ্বশ্ৰিতা | 
শেষ পর্যন্ত হার স্বীকার করে ওলম্দাজরা । কোম্পানি চাব্বশ পরগণা জেলার ওপর 
নিরঙ্কুশ আধিপত্য বিস্তারের চেণ্টা করতে থাকে৷ ১৭৬৫ সালে কোম্পানি মোঘল 
সম্রাটের কাছ থেকে একট নতুন ফরমান লাভ করে। এই ফরমান অন:সারে চব্বিশ 
পরগণা জেলার প্রশাসনিক দায়িত্ব লাভ করে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি । ক্লাইভ মারা 
যান ১৭৭৪ সালে। প্রকৃতপক্ষে তারপর থেকে চাঁ্বশ পরগণার ভূমি ও রাজস্ব 
ব্যবস্হায় কোম্পানির আধিপত্য সপপ্রতিষ্ঠিত হয় 

ধারে ধারে চাঁদ্বণ পরগণার প্রশাসনিক কাজকর্ম কোম্পানির নিজস্ব ব্যবস্হা অনুসারে 
গড়ে ওঠে ৷ কলকাতা ও পাশ্ব‘বর্তা অন্যান্য অণ্ডলেও কোম্পানির আধিপত্য fase 
হতে থাকে । প্রশাসানক কাজের সুবিধার জন্য ১৮৩৪ সালে চাশ্বিশ পরগণা জেলাকে 
দুটি ভাগ করা হয়--আলিপরে ও বারাসাত জেলা । তার আগে, ১৮১৪ সালে 
প্রশাসনিক কাজের সঢবধার জন্য জেলাকে ভাঙা হর়োছিল। নতুন জেলা AATA 
fois নামে পরিচিত হয়। এই জেলার অস্তিত্ব আঠার বছর চ্হায়ী ছিল ১৮৩২ 
সাল পর্যন্ত । তারপর দুই জেলা এক হয়ে যায় | 

সংন্দরবন চদ্বিণ পরগণা জেলার অন্যতম অঙ্গ । ১৮১৬ সালের ৯ নম্বর রেগুলেশন 
অনুসারে সনন্দরবনের প্রশাসনের ভার পান একজন কাঁমশনার ৷ এই কমিশনারকে 
চাঁব্বশ পরগণা, যশোহর ও বাখরগঞ্জের দাঁক্ষিণে অবস্হিত সন্দরবন অঞ্চলের ভূমি ও 
রাজস্ব কালেক্টর হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল । এইভাবে প্রশাসানক কাজকর্ম 
চলাছিল। fE; ১৯০৫ সালে ২৪ পরগণার সাধারণ প্রশাসনের সঙ্গে সুন্দরবন 
অঞ্চলের প্রশাসন যুক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে । ফলে, সুন্দরবন আইন অনুসারে 


খ 


চব্বিশ পরগণা পরিচিতি ৯ 
কমিশনারের কর্তৃত্ব লোপ পায়। ১১০৫ সালের সংম্দরবন আইন অনুসারে চব্বিশ 
পরগণা, খুলনা ও বাখরগঞ্জের প্রশাসকরা তাদের জেলাসংলগ্ন সংন্দরবন অণ্ডলের 
প্রশাসনিক দায়ত্ব পান। 

উনিশ শতকের প্রথম দিকে এমন কতকগুলি ঘটনা সৃষ্টি হয়, যার ফলে কোম্পানির 
স্হানীয় প্রশাসকরা চিন্তিত হয়ে পড়েন ৷ ১৮২৪ সালে বারাকপুরে 'সিপাহীরা বিদ্রোহ 
ঘোষণা করে। তিতুমীরের অভ্যুত্থান ঘটে ১৮৩০-৩১ সালে ৷ প্রশাসনকে যথেষ্ট 
‘মজবুত করার জন্য কোম্পানির প্রশাসকরা তৎপর হয়ে ওঠে ৷ 

আবার দুটি জেলা ভাগ করে জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেসি চাল; হয় ১৮৩৪ সালে । আলিপুর 
ও বারাসাত হল দুই সদর ৷ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট থাকতেন আলিপ:র এবং বারাসাতে 
থাকতেন একজন সাহায্যকারী ম্যাজিস্ট্রেট । দাঁক্ষণ পশ্চিমের ১৬টি পরগণা নিয়ে 
আলিপুর জেলা এবং উত্তর-পূর্ব ভাগের ২১টি পরগণা নিয়ে বারাসাত জেলা গঠিত 
হয় আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা ও প্রশাসন কাজের ASITA জন্য | গঙ্গার NIJA থেকে 
FN বরাবর বেলিয়া, CIAO অন্য কয়েকটি পরগণা বারাসাত জেলার অন্তভুন্ত হয়৷ 
franca ( মেটে ) ও কলারোয়ায় দুজন ডেপ:টি থাকতেন | বাঁসরহাট বোলয়া পরগণার 
তখনও জন্ম হয় নি। তিত্যর হাঙ্গামা ও ডাকাত দলের আধিপত্যই বারাসাতকে স্বতন্ত্র 
জেলা হিসাবে গড়ে তোলার প্রয়োজন পড়েছিল । পরিত্যন্ত ভ্যানসিটার্ট ভিলায় জেলা 
ম্যাজিস্ট্রেটের বাসভবন চ্হাপিত হয়। বারওয়েলের বাড়ি হল আদালত অফিস ও 
PAŽITI তখন কৃষ্ণনগর বারাসাত জেলার অধীন | কৃষ্ণনগরের রাজা ও কর্মচারীদের 
প্রায়ই আসতে হত জেলা শহরে। বারাসাতের লাল রঙের কাছাৰি বাড়ি তৈরি 
হয় লেফটেনাল্ট গভর্ণর সার চাল'স ইলিয়টের সময়ে | বারাসাতের প্রথম ইংরেজ জেলা 
ম্যাজিস্টেট ছিলেন মিঃ গ্র্যান্ট এবং শেষ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন আযাসলী ইডেন। 
বারাসাতের সদর ময্দা ছিল ১৮৬১ সাল পর্যন্ত তারপর আটাট মহকুমা নিয়ে গঠিত 
হয় প্‌ণঙ্গি ২৪ পরগণা জেলা ৷ এই আটটি মহকুমা ছিলঃ (>) আলিপুর 
।(২) ডায়মণ্ড হারবার (৩) বারাসাত (8) বারুইপুর (৫) দমদম (৬) বারাকপুুর 
(৭) বাঁসরহাট এবং (৮) সাতক্ষীরা । সাতক্ষীরা ছিল নবগঠিত মহকুমা । এই 
নতুন মহকুমার সীমানা ছিল যশোহর জেলার ইছামতী ও কপোতাক্ষ নদের দক্ষিণ 
পযন্ত ॥ ১৮৮২ সালে খুলনা জেলা গঠিত হলে, সাতক্ষীরাকে যুক্ত করা হয় তার 
সঙ্গে । ১৮৮৩ সালে বারুইপুর এবং ১৮৯৩ সালে দমদম ও বারাকপুর মহকুমার 
মষদি বিচ্যুত হয়। ১৯০৪ মালে ২৪ পরগণা জেলার সীমানা নতুন ভাবে নিধাঁরিত 


হওয়ার পর AMPA আবার মহকুমার মযদিয দেওয়া হয়। 


১০ উত্তর চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


বেঙ্গল আ্যাডাঁমানস্ট্রেশন এনকয়ার কমিটি গঠিত হয় ১৯৪৪-৪৫ সালে। কমিটির 
সভাপাঁত fama স্যর আর্চিবন্ড রাউল্যাণ্ডস্‌। এই কমিটির সংপাঁরশে ছিল» 
সুন্দরবনকে একটি স্বতন্ত্ৰ জেলা হিসাবে গঠন করতে হবে ৷ তাছাড়া কাঁমাটর বেশির 
ভাগ সদস্যের সিদ্ধান্ত ছিল, সুন্দরবনের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে থাকবে একজন, 
স্পেশাল আফসার | তিনি সন্দরবনের বিকাশ ও উন্নয়নের কাজ তদারক করবেন। 
কিন্ত; এ ব্যাপারে সরকারী £সদ্ধান্ত হয় নি। 


দেশ ভাগ হয় ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট I যশোহর জেলার বনগাঁ মহকুমা চলে আসে 
২৪ পরগণার মধ্যে ৷ বনগাঁ বারাসাত মহকুমার অধীন ছিল ১৯৪৮ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী 
mee ২৩ ফেব্রুয়ারি গাইঘাটা ও বনগাঁ নিয়ে নতুন মহকুমার ATG হয়। 
কিছুকাল বাদেই বনগাঁ মহকুমার সঙ্গে AS হয় নতুন থানা বাগদা। 

পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভায় এক ?বশেষ অধিবেশনে ১৯৮০ সালের ৩০ জুন ২৪ পরগণা 
জেলাকে ভেঙে দু টুকরো করার PATS নেওয়া হয়। অবশ্য 'বিধানচন্দ্র রায়ের 
আমলে দাঁক্ষণ ২৪ পরগণা (সদর আলিপুর ) এবং উত্তর ২৪ পরগণা ( সদর বারাসাত) 
দুটি জেলা গঠনের প্রস্তাব নেওয়া হলেও তা কার্যকরী হয় নি । কিন্ত; আঁতারন্ত জেলা 
শাসক, অতিরিক্ত পুলিশ স:পারিনটেনডেন্ট, সেসান কোর্ট ও বাভিন্ন সরকারী 
আঁফসের কাজ শুর; হয়ে যায়। 

৮০ সালে মাম্রসভার সিদ্ধান্তে উত্তরাংশের সদর হিসাবে PRA করা হয় বারাসাত | 
বারাসাত, বারাকপুর, বনগাঁ, বাঁসরহাট (গোসবা বাদে) পড়ে উত্তরাংশে । MANTA 
সঙ্গে ক্যানং হয়ে গোসবার যোগাযোগ পথ সহজ থাকায় দাঁক্ষণ চদ্বিশ পরগণার 
অন্তভুণ্ভি করা হয়। দক্ষিণ চাঁব্বশ পরগণা জেলার দুটি মহকুমা আলিপুর ও 
ভায়মণ্ড হারবার ৷ প্রশাসাঁনক কাজের সুবিধার জন্য টি ভাগে কাজ স্বতন্ত্র করে» 
সদর আলপুর থেকে সব কাজ করা হত। উত্তরাংশে সমদ্ধশালী উপনগরী ও 
দক্ষিণাংশে স্বর বনের বোঁশর ভাগ অণ্চল। বজবজ থেকে বাঁজপুর পর্যন্ত BTA 
পরগণার বিস্তৃত 'শিস্পাণল | 

কাঁমশনের সুপারিশ কার্যকরী হয়েছে ১মার্চ ১৯৮৬ ৷ উত্তর চহ্বিশ পরগণার তুলনায়, 
আয়তনে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা অনেক বড় । 

জেলা চব্বিশ পরগণার আয়তন প্রায় ১৩২১২ বর্গীকলোমিটার ৫২৯২: বর্গমাইল) ৷৷ 
৪৯টি থানা এবং ৪১১৩ মৌজা fara গাঁঠিত জেলায় পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্য A 
সবাধিক অথাৎ ১৯'৩১ শতাংশ বাস করে । পাঁশ্চমবঙ্গের ১৮৬৯ শতাংশ ভূভাগ, 


চাঁব্বশ পরগণা পারচিতি ২ 


২৪ পরগণার TAS জেলায় কৃষি জমির পরিমাণ ৭৫৩০০০ হেক্ট্র। ১৯৬১ সালে . 
চাষের জমির পরিমাণ ছিল ৩৭৬০০ হেক্টর । অনাবাদি জমির পরিমাণ ৯৫১০০ হের | 
৫৭৫৯০০ হেক্টর জাঁমতে ধান উৎপন্ন হয়। কৃষি ছাড়া অন্য কাজে ব্যবহৃত জমির 
পরিমাণ ছিল ২৫৯০০০ হেক্টর । ৪১৭২ বর্গ কিঃ মিঃ (১১৬২৯:৪ বর্গ মাইল) জমি 
হল বনাগুল। এই বনাঞ্চলের ১৯৭৯ বর্গমাইল পড়েছে উত্তর ২৪ পরগণায়। আর 
৬৩১৫ বর্গ মাইল থাকছে দক্ষিণে । জেলার মোট রেলপথের পরিমাণ ৩০০ 
কিলোমিটার । 

মধু। কাঠ, ATA, CASA, গোলপাতা, YAK, হোগলা, কেওড়া, গন, ATA, 
বাঘ, পানকৌড়ি, CA, শুকর, খরগোশ, হরিণ, কচ্ছপ, কাঁকড়া, CSIs, ট্যাংরা, 
গুরজালি, বাগদা চিংড়ি, পারসে, ভাঙন, নানা রকম গাছপালা, পশুপাখি, মাছ, 
লতাপাতা নিয়ে সমহ্ধ সান্দরবনের এন্বর্য ভাগ হয়ে গেল দুই শারকে। তুলনা- 
মূলক ভাবে ATIY হল উত্তর চব্বিশ পরগণা | 

মেজর জেনারেল রালফ "স্মিথ ১৪৬ সাল থেকে ১৮৫২ সাল পর্যন্ত চাঁব্বশ পরগণা 
জেলার একটি সমণক্ষা চালান ৷ কলকাতা ও তার শহর্তলী বাদে এই জেলার. লোক- 


সংখ্যা ছিল ঃ 
ADA £ ৩৫০৪৬৬ 
নারী £ ৩১১৫৭৮ 
বালক £ ১৬১০২৬ 
বালিকা £ঃ ১২৩১৩২ 
মোট ৯৪৭২৪৮ 
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার 
সমগ্র জনসংখ্যা শতকরা বৃদ্ধির হার 
১৯৪১ Shop 80 1 SSRIS Ssss 3ST S50 S SSIS OOS" 
অবিভন্ত 
বাঙলা ৬,১৪,৬০,৩৭৭ ২০৩ ৭৩ x'a as ৭৭ 
১০৩ ৭৪ Sere ৯৬ 


২৪ পরগণা ৩৫৩৬৩৮৬ ২৮৭ 
কলকাতা ২১০৮৮৯২ ৮১২ ১১২ ৩২ ৯৯ ২৩৮ 
১৯৪১. সালের আদমস্মুমারী অন:সারে জেলার জনসংখ্যা ছিল ৩৫৩৬,৩৮৬। ১৯৫১ 


সালের আদমসূমারীতে দেখা যাচ্ছে ঃ 


১২ উত্তর চাঁব্বশ পরগণার ইতিবৃত্ত 
পুরুষ £ঃ ২৪১৫৬৬০ 
নারী £ ২১০১৯৬৪১ 
মোট ৪৬,০১৯,৩০৯ 
হিন্দ; ৩৪০৫৪২৩ 1 শতকরা ৭৩'৮৮ 
মুসলমান ১১৬৮৬২৯ ৷ শতকরা ২৩.৩৫ 
১৯৭১ সালের আদমসূমারী অনুসারে জেলার মোট জনসংখ্যা ৮৫৮১৭৪৩ জন | 
AAAs ৪৫৬৫৭৭৭ 
নারী £ ৪০১৫১৯৬৬ 
মোট জনসংখ্যার ৩৪:১৮ শতাংশ অথাৎ ২৯৩২১৩৮ জন শহরাণ্ুলে বাস করে। প্রত 
বর্গ কিলোমিটারে জন বসত ৬২৩ জন ৷ মোট জনসংখ্যার ৩৭'৯৮ শতাংশ শিক্ষিত। 
' মোট শিক্ষিতের সংখ্যা ৩২৪৯৬৪২ জন AAA ২১৯৯০৮৬ এবং নারী ২০৬০৫৫৫ 
জন। বিভিন্ন কমে frase মোট জনসংখ্যা ২২৩৬৬৭৩, PAA ২১১৪২৫২ এবং 
নারী ৯২২৪২১ জন। এদের মধ্যে কৃষক ৫৪০০৩৩ জন পুরুষ ৫৩০৮২৫ এবং নার 
৯২১৮ জন। কৃষি মজুরের মোট সংখ্যা ৫৯৯১৮৩ জন - পুরুষ ৫৮১৭৮২ এবং নারী 
১৭৪০১ জন। অন্যান্য কাজে নিযন্তে ১০৯৭৪৫৭ জন-_পূরুষ ১০১৬৫৫ জন এবং 
নারী ৯৫৮০২ জন। 
জনসংখ্যার দিক থেকে ভারতের কয়েকটি জেলার নান উল্লেখ করা যেতে পারে। এই 


হিসাব ১৯৮১ সালের আদমসূমারণীর ভাৱতে ধরা হচ্ছে। যেমন £ 
(১) চব্বিশ পরগণা ১০,৭৩৯,৪৩৯ 


(২) গ্রেটার বোম্বে ৮,২৪৩,৪০৫ 
(৩) মেদিনীপুর ৬,৭৪২,৭৯৬ 
(8) বাঙ্গালোর 8,১৪৭,৬১০ 
(৫) বর্ধমান 8,৮৩৫,৩৮৮ 


আয়তনের দিক থেকে আঁবভন্ত ২৪ পরগণা পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম জেলা । তারপর 
মেদিনীপুরের দ্হান। ২৪ পরগণার আয়তন ১৪,১৩৬ বর্গ কিঃ মিঃ। মোঁদনীপঃর 
১৪,০৮১ বর্গ কিঃ মিঃ । ভারতের Talon অংশে এর থেকে আয়তনে বড় জেলা আছে 
বেশ Fear ৷ যেমনঃ 

কচ্ছ ( গুজরাট ) ৪৫,৬৫২ বৰ্গ কিঃ মিঃ 

বস্তার ( মধ্যপ্ৰদেশ ) ৩৯,১১৪ বর্গ fae মঃ 

জয়সলমীর (রাজস্হান) ৩৮,৪০১ বৰ্গ fae মিঃ 


লস ar 


চব্বিশ পরগণা পাঁরাচাত ১৩, 


কোরাপ:ুট ( ওড়িশা ) ২৭,০২০ বৰ্গ কিঃ মিঃ 

TABI ( অন্ধুপ্রদেশ ) ১৯,১২৫ বর্গ কিঃ মিঃ 

রাঁচি ( বিহার ) ১৮,৩০০ বর্গ কিঃ মিঃ 

faaora ( কণটিক ) ১৭,০৬১ বর্গ কিঃ fae 
আয়তনের দিক থেকে ২৪ পরগণা বা মোঁদনীপুর এদের তুলতায় অনেক ছোট ৷ TES 
জনবসাতর দিক থেকে ২৪ পরগণা অনেক ওপরে | 
মহাষাদ্ধের পর থেকে শুর: । তারপর বঙ্গভঙ্গ । জেলার বিভিন্ন অংশে জনবসাতি, 
অনেক বেড়ে যেতে থাকে । জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় কৃষি জমির পরিমাণ বমেছে। 
কৃষি প্রধান জেলা হলেও অন্যান্য জেলার তুলনায় এই জেলায় জনবসতির হার অতি. 
ঘন। হুগলী তট Ber, হালিশহর থেকে বঞ্জবঙ্গ পর্যন্ত লোকবসাঁত সব থেকে 
ঘন। তারপর উল্লেখ করা যায় হ্‌গলী ও ইচ্ছামতীর মধ্যবতশ বারাসাত ও বসিরহাট 
অঞ্চলকে | সমগ্র জেলার দশ ভাগের এক ভাগের বেশি লোক এই অঞ্চলে বাস করে ॥ 
সম্দরবনের যে অংশ বহ:পর্বে লোকবসাত শর; হয়েছিল, সেখানেও যথেষ্ট লোক 
বসতি রয়েছে । জেলার দক্ষিণ-পর্বে প্রায় ১০০০ বর্গ মাইল সংরক্ষিত বনাণ্ডল ৷ 
এখানে লোকবসাঁত নিষেধ । বঙ্গ বিভাগের পর যাদবপুর বারুইপুর অণ্ডলের বিস্তৃত 
এলাকা জুড়ে ব্যাপক জনবসতি গড়ে উঠেছে | 


ভূ-প্রকৃতি 

চাখ্বশ পরগণা ৮৮ থেকে ৮৯ পরব দ্রাঘমা এবং ২১:৩০” মি থেকে RO ডিগ্রী উত্তর 
অক্ষরেখার মধ্যে অবাস্থত। উত্তর দিকে AI ৩৬ মাইল এবং দাক্ষণে এর প্রায় 
দদ্বগুণ | তিনভাগের এক ভাগ সংন্দরবনাগুল।. চারপাশের জেলাগ;ালির মধ্যে নদীয়া, 
যশোহর ও খুলনা ( বাংলাদেশ ) হাওড়া ও মেদিনাপঢুরের সংগে নানা দিক থেকে 
সাদশ্য রয়েছে এই জেলার ৷ এর অন্যতম কারণ, এসব অঞ্চলের ভূপ্রকাত, TATA 
নদী, ও ভ্যামব্যবস্হা প্রায় একই রকম ৷ 

চব্বিশ পরগণার সমগ্র ভূভাগ্ ক্রমশ ঢাল; হয়ে সমুদ্রের দিকে নেমে গেছে । এই বিস্ত:ত 
ভোগের কোথাও কোথাও সামান্য উচু হান আছে। রেলপথ, পাকাসড়ক বা নদী 
বাঁধ জেলার ওপর বস্তুত । ত্রিশ চল্লিণ বহর আগেও উত্তরাংশে বেশ ক; হদাকৃতি 
জলাশয় ছিল। এর বৌশর ভাগ এখন মজে গেছে। জেলার Seis কোথাও ২৮ 
ফুটের tate উচু নয়। এমন কি রেলের TRAY কোথাও ৩০ ফুটের বোশ উচু নয়। 
পদ্মা ও সি নদীর দ্বারা AS নিম্ন জলাভণমিগমলি একসময় বিপুল পরিমাণ বার 


১৪ উত্তর চদ্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


জল ধরে রাখত ৷ ANG নদীর পূব দিকে পদ্মার সমষ্ট প্রায় ১০ বর্গমাইলের বেনো 
জমিতে ছিল বহু অর্ধ চন্দ্রাকাত হদ ৷ নদী অবিশ্ৰাম পশ্চিমাদকে সরে গেছে । আর 
পরিত্যন্ত ভূভাগে একাধিক ইদ ANG হয়েছে ৷ যেমন পদ্মার বেনো জাম, বল্লী বিল, 
দতিভাঙা See ia, পদ্মা বিল, ভুবনপুরের জলা, দক্ষিণের বস্তুত জলাণ্ডল এসবই 
প্রবাহিত নদীপথের বারবার পথ পরিবর্তনের ফলশ্রুতি। এই সব নিম্ন TANA 
এলাকা মজে গিয়ে সমভূমির সংগে মিশে গেছে বহু জায়গায় । 

বঙ্গোপসাগরে গিয়ে ANIA পড়বার মুখে বিভিন্ন সময়ে দ্বীপের AFS হয়েছে। 
কতক মিলে গেছে মল ভ্‌খণ্ডের সঙ্গে, কয়েকটি সাগর মধ্যেই থেকে গেছে । 


বালি, কাদা ও পলি মিলে জেলার মৃত্তিকা গড়ে উঠেছে । এই মৃত্তিকা গড়ে ওঠায় 
নদীর অবদান সব থেকে বোৌশ। জেলার উত্তরাংশে মাহ বালি বা বেলে-দো-আঁশলা 
মাটির প্রাধান্য রয়েছে। এই মাটিতে আউশ ধান, নানা শাক সব্জী, পাট, আলুর 
চাষ হয় ভালো ৷ জাম জল ধরে রাখতে পারে না বলে আমন ধানের চাষ ভাল হতে 
পারে না। পালি মেশানো দো-আঁশলা মাটির প্রাধান্য রয়েছে পাশ্চমাদকে হুগলী 
তটরেখা বরাবর, পর্বে ইছামতার তটে, বাঁসরহা ও হাসনাবাদ অগুলে, ডায়মণ্ড- 
হারবার, ফলতা ও মগরাহাট অঞ্চলে । পাঁলমাটর পাঁরমাণ cat হওয়ায় মাটি জল 
ধরে রাখতে পারে এবং আমন ধান পযপ্তি পরিমাণে উৎপন্ন হয়। দাঁক্ষণ অণ্ডলের 
মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ কোথাও কোথাও ভীষণ কম। আবার কোথাও 
এ+টেল মাটির পরিমাণ নিতান্তই কম। এ'টেল দো-আঁশলা মাটি দেখা যায় অনেক 
নদীর মজা গৰ্ভে ৷ মাতলা নদীর তটে একধরণের দো-আশিলা Test আছে যার 
মধ্যে শতকরা ৩০ ভাগ এ'টেল ও ৪৪ ভাগ পাঁল এবং সামান্য বাঁলর মিশ্রণ দেখা ATA I 
আবার SSG, হাড়োয়া এবং কাকদ্বীপের কাছের জলাজমির Thea এ*টেল মাটির 
প্রাধান্য রয়েছে । এই ধরনের মাটি চাষের অনুপযোগী । হাড়োয়া ও ভাঙড়ে অবশ্য 
কিছ; এ্টেল দো-আঁশলা মাটি আছে। সান্দরবনের ম্াত্তকার অধিকাংশ লবণান্ত | 
তাছাড়া বালির পরিমাণ বোঁশ এসব জাঁমতে | 

বঙ্গোপসাগরের কাছেই অব্হিতির কারণে জেলায় দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুম! বায়ুর 
প্রভাব বেশি। বর্ষকালে দক্ষিণাংশে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৬৭ Biv | বারাসাত 
বাঁসরহাট অণ্চলে ৫৯ থেকে ৬৪ ইন্চি। সন্দরবনের উপকূলভাগে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 
সব থেকে বোশ । 

BRM পরগণা জেলার বস্তুত অণ্ডল একসময় ছিল জঙ্গলমর | নানাধরণের গাছপালা 
পরিপূর্ণ । AA বাসের সম্পূর্ণ অনুপযোগী ছিল। সুন্দরবন অঞ্চলের বিস্তৃত 


১৫ 
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অংশে এখনও সেই অবস্হা বৰ্তমান । সেখানে আছে নানাবিধ গাছপালা ৷ চাষের 
উপযোগী জাম যেমন আছে এই জেলায়, অনাবাদী জমির পরিমাণ সে তুলনায় 
অনেক বোঁশ। ধান জেলার প্রধান উৎপন্ন শস্য । তারপর পাটের স্হান। 
aca, মটর, তৈলবীজ, লংকা, শাকসব্জী, ফলমূল, আখ উৎপন্ন হয়ে থাকে। নদী 
প্রবাহিত এলাকাগলিতে ছিল প্রচুর খেজুর গাছ। যে কারণে খেজুর গুড় উৎপন্ন 
হত। নদ ভরে যাওয়ায় খেজুর গাছও কমে গেছে। ফলে গড়ের চালান” ব্যবসাও 
প্রায় বন্ধ। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার তালের গুড় বা পাটালি উৎপন্ন হয়। 


নদী নাল! খাল বিল 

চাব্বশ পরগণার দুটি বিশিষ্ট নদী গংগা ( হুগলী ) এবং ইছ'মতী। গংগা প্রবাহিত 
পশ্চিম দিয়ে আর ইছামতী পাবে । OR পরগণার অর্থনীতি ও জনজীবনে হুগলী 
নদীর অবদান তেমন উল্লেখযোগ্য TA | 

কলকাতার উত্তরে বেশ কিছ: খাল কেটে যুক্ত করা হয়েছিল গঙ্গার সঙ্গে, কিন্তু জমা 
পাঁলমাটি এসব খালকে প্রাণহীন করেছে। কেবল মথুরা [বলের জল বাঘের থাল 
দিয়ে এসে পড়ত হুগলী নদীতে. তারও অন্তিম দশা ঘটেছে। আমডাঙা, স্বরূপ 
নগর, বারাসাত, বাঁসরহাট অঞ্চলের জলরাশি যে সব নদীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হত, 
তাদের বোঁশর ভাগ এখন খুজে পাওয়া শস্ত। সর্ট বা সবর্ণবতী তার ক্ষীণ জলধারা 
নিয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছিল ভুবনপুরের SATA । একদা প্রোতাপ্বিনী পদ্মা ও যমুনার 
অতীতকে বর্তমান অবয়বের সামনে দাঁড়িয়ে স্মরণ করা শত্ত। = নদীর দুকূলে ব্যাপক 
চড়া পড়ে গেছে | তার ওপর গড়ে উঠেছে ঘর বাড়ি ৷ নিয়ামত চাষ হয়। 

‘বিদ্যাধরণ নদী দিয়ে কলকাতার ময়লা জল বেরিয়ে যায়। 1বদ্যাধরী মজে গিয়ে 
কলকাতার জল নিকাশী_ ব্যবস্হাকে পঙ্গ; করে দিয়েছে | বিদ্যাধরী থেকে কৃষ্ণপুর 
খাল কাটবার পর, বিদ্যাধরণ SHH মজে যেতে থাকে । ফলে কাটা খালও ALITA 
হয়ে পড়ে | শহরের আতরিন্ত জলকে বের করে নিয়ে যাওয়ার কোন ক্ষমতা নেই 
famat বা তার কাটাখালের ৷ বামনঘাটা থেকে কুলটি পর্যন্ত খাল কেটে, কলকাতার h 
ময়লা জল নিকাশের ব্যবস্হা করে কলকাতা কপেরেশন ৷ তারও সংস্কার না হওয়ায় - y 
সংকট যেমন ছল, তেমনই থেকে গেছে | ai ২ 
সুন্দরবনের উত্তরে চব্বিশ পরগণার কয়েকট বিশিষ্ট নদীর নাম উল্লেখ করেছিলেন 
হান্টার । তার মধ্যে আছে (১) হৃগলী, (২) বিদ্যাধরী ( বিভিন্ন জায়গায় নানা 
নামে : পাঁরচিতঃ যেমন হাড়োয়া গাঙ এবং নোনা খাল), (৩) পিয়াল: 


১৬ . উত্তর চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


(6) কালিন্দী, (৫) যমুনা বা ইছামতা, (৬) খোলপেতুয়া এবং (৭) কপোতাক্ষ | 
আরও কয়েকটি নদীর মধ্যে আছে (৮) কল্যাণ খাল, (৯) গলঘাসিয়া বা বাসতলা, 
(১০) foarte, (১১) সোবনালী (কুম্দারয়া বা বেঙদহ নামেও পরিচিত ), 
(১২) বেতনা বা বুধহাটা এবং (১৩) সোনাই । এসব নদীর মধ্যে কপোতাক্ষ 
পড়েছে বাঙলা দেশে । পিয়ালী মজে গেছে। অন্যান্য নদীরেখা খাত পরিবর্তন 
করে প্রবাহিত হচ্ছে । 

হগলীনদী নদায়ার মধ্য দিয়ে এসে ভাঙড় খালের কাছে চব্বিশ পরগণায় প্রবেশ করে 
দক্ষিণে কলকাতার দিকে প্রবাহিত হয়ে পশ্চিমে বাঁক নিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে গেছে 
আচিপ:র প্যন্ত। তারপর সমান্তরালভাবে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে পড়েছে সাগরে | 
কতকগুলি অন:লেখ্য শাখা নদী ডায়মণ্ডহারবারের কাছ বরাবর ররেছে। 

স:ন্দরবন থেকে পর্ব দিকে প্রবাহিত 'বিদ্যাধর, উত্তরমূখী হয়ে হাড়োয়া অতিক্রম 
করেছে। এখানে হাড়োয়া গাঙ নামে পারচিত। তারপর পশ্চিমমুখী হয়ে নোয়াই 
খালে মিশেছে ৷ এবার দাঁক্ষিণ-পশ্চিমগামশ নদীরেখা বোলয়াঘাটা ও টালর থালের সংগে 
TEA পর দক্ষিণ RAAI হয়ে ক্যানং এর দিকে গেছে। এখানে করতোয়া ও 
অথারাবাঙ্কা মিলেছে 'িদ্যাধরীর সংগে । দাক্ষণমুথী মিলিত স্রোত স:ন্দরবনের মধ্য 
দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। 

ভগীরথপ;রের কাছে বিদ্যাধরণ থেকে বেরিয়ে পিয়াল নদ প্রথমে দাক্ষণ, পরে দক্ষিণ 
পশ্চিমমখা প্রবাহিত হয়ে ক্যানিংরের ১৫ মাইল দূরে মাতলায় পড়ে। কিন্ত; এই 
নদীপথাট নষ্ট হয়ে গেছে । 

AT গঙ্গা থেকে বোরয়েছে লিবেণীর কাছে। নদীয়া ও যশোহরের মধ্য দিয়ে 
চব্বিশ পরগণায় ঢুকেছে। বালিয়ানির কাছে জেলার মধ্যে প্রবেশ করে দক্ষিণ- 
পঢবমুখা হয়ে স্বরূপ নগরের কাছে মিলেছে ইছামতার সঙ্গে। তারপর প্রবাহিত 
হয়েছে উত্তর প:ব'্মখে। এখান থেকে যমননার শাখা পদ্মা বেরিয়ে বাঁসরহাট 
ও বারাসাত পরগণার সামান্তরেখা বরাবর প্রবাহিত ৷ 'টাবর কাছে যমুনার দুটি শাখা 
মিলে দক্ষিণ পবমুখী হয়ে এ*কেবেকে বঁসিরহাট, টাকি, শ্রীপুর, হাসনাবাদ, দেবহাটা 
বসন্তপুর আতিক্রম করে কািন্দীতে পড়েছে | কিছু পরে ঈশ্বরীপুর পেরিয়ে আবার 
মিলেছে ইছামতাঁতে। এবার যমুনা দক্ষিণম:খা হরে সনন্দরবনের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে 


এগিয়ে পড়েছে রায়মঙ্গল নদীতে । তারপর রারমঙ্গল যমুনার মিলিত স্রোত পড়েছে 
ATIE | 


The Jamuna is a deep river, and navigable throughout the year by 
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trading boats of the largest size. At the point where it enters the 
District the stream is about a hundred and fifty yards wide, but its 


breadth gradually increases in its progress southwards to form three 


to four hundred yards. The canals which run from Calcutta east 
ward fall into this river at Husinabad ( Statistical Account of 24 


Parganas. W. W. Hunter. P. 25-26 ) 

মনা যেখানে রায়মঙ্গলে মিশেছে তার কিছ: উত্তরে সংন্দরবনের দাক্ষিণ বরাবর প্রবাহত 
হয়ে রায়মঙ্গলে মিশেছে কালিন্দাঁতে ৷ বনস্তপনরের সাত মাইল নিম্নভাগে কালিম্দীর 
একি খাল কালিগাছি ও GUAT নদীকে সংযুক্ত করে 'বিদ্যাধরীতে মিশেছে | 


কালিন্দী শাখাবহুল নদী | 

R orua কাছে যমুনার একটি শাখা প্রথমে ইছামতা নামে পরিচিত । তারপর 
কয়েক মাইল পরিচিত কদমতলী নামে। কদমতলী সমন্দরবনের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত 
হয়ে মালগ নদ যেখানে সমুদ্রে পড়েছে, তার কাছেই পড়েছে এ নদাঁতে। যমুনার 
আরও কয়েকটি শাখা হল কল্যাণ, ককশেলী ও কুমড়াখালি। 

Ra আর একটি শাখা সোনাই ইচ্ছামত থেকে বেরিয়ে চান্দরিয়ার কাছে চব্বিশ 
পরগণায় ঢুকেছে । প্রথমে HPT AAA তারপর দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে 
পড়েছে বাল্ল বিলে | ইছামতাঁর যে জায়গা থেকে aia উৎপত্তি, গত শতকের 
শেষে এ স্হানে চড়া পড়ে গেছে। যমুনা দিয়াড়া গ্রামের কাছে ইছামতাঁর সঙ্গে 


মিলোছল। এখন ও AIRA সরে গেছে কয়েক মাইল ATA | 


পদ্মার উৎপাঁত্ত স্থল সঠিকভাবে নির্ণয় করা শন্ত । কারণ নদীগভের বেশির ভাগ 
পলি জমে ভরাট হয়ে গেছে l গতিপথ এখন পরিণত মরাগাঙে। ARIE বলা 


ইয়ে থাকে পন্মার বিল | ; 
যমুনা ও পদ্মা পঞ্কাবতে হওয়ায় হাবড়া, দেগঙ্গা ও বাদ;রিয়া থানার বিস্তৃত কৃষি 
জাম অনাবাদ হয়ে গেছে | 

বষয়ি পৰ্মা 


আমডাঙার I দিকে হাবড়া থানার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ছিল পন্মা। 
ভরে উঠত। আশপাশের জমিতে জল জমে থাকত । বহ জলার afè হয়েছিল 
এভাবে । তাদের বলা হত পদ্মার বেনো জমি | মানিকনগরের কাছে পদ্মা যেখানে 
বাঁক নিয়েছে, তার উত্তর ও দাঁক্ষিণে কিছু অংশ জলে ডুবে থাকত। এখানে পদ্মার 
বেশির ভাগ ভরাট হয়ে যাওয়ায় চাষ আবাদ হয় তার ওপর l নদীটি দক্ষিণবাহিনী 
হলেও, দেগঙ্গা থানায় প্রবেশের পর, বিশাল বাঁক নিয়ে হঠাৎ উত্তরবাহিনী হয়ে স্বরঃপ- 


উত্তর__২ 


১৮ উত্তর চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


নগর থানায় ঢুকেছে। তারপর বামনডাঙ্গা গ্রামের কাছে পদ্মা দক্ষিণমূখী হয়ে 
পাঁচখানি গ্রামের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চারঘাট গ্রামের পৰ্ব প্রান্তে মিলেছে 
বম:নার সঙ্গে ৷ পদ্মার দুমাইল পশ্চিমে বিদ্যাধরীর কয়েকটি শাখা বাঁসরহাট, রাউতারা 
প্রভৃতি গ্রামের মধ্য 'দয়ে প্রবাহিত হয়েছে দক্ষিণে ৷ 

পদ্মা ও যমুনার রেখা বরাবর গড়ে উঠোঁছল নানান সমৃদ্ধ জনপদ । নদী পথের 
RAITA এ সব এলাকার সমৃম্ধ এতিহ্যও বিপন্ন হয়েছে । যেমন গোবরডাঙা | 
বনগাঁ অল ইছামতী ও যমুনা দুটি প্রধান নদী । পাশ্ম দিকে প্রবাহত যমুনায় 
জল থাকে গ্রীঘ্মকালেও। যমুনার তারে গড়ে উঠেছে ব্যবসা কেন্দ্র গাইঘাটা ও 
ইছাপুর। যমুনার সঙ্গে মিলেছে চৈতা। এই সঙ্গমের উত্তরে যমুনার তীরে একটি 
অশ্বক্ষযরাকৃতি ইদ আছে | যমুনার অনেক ছোট ছোট নদী মজে গেছে। বনগাঁ 
প্রায় মাঝ বরাবর প্রবাহিত ইছামতীর TATA বেশ কিছু অ*্বক্ষুরাকৃতি হুদ দেখা যায়। 
গাঁড়াপোতা গ্রামট এ রকম একটি ইদের ধারে অর্বাচ্ছত। বনগাঁ মহকুমার উত্তর-পূর্ব 
দিকে প্রবাহত কোদালয়া ও বেতনা ART! ইছামতার তারে বনগাঁ আর চেতনার 
তীরে বাগদহ ৷ উত্তর-পূর্ব প্রান্ত ছয়ে গেছে কপোতাক্ষ AA | 

জেলার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ নদী ইছামতী । নদীটি জেলার প্বভাগে প্রবাহিত | 
তার রেখা বার বার পথ পরিবর্তন করেছে। প্রাচীন পথে বাওড় বা দহ সৃষ্টি 
করেছে। 

ইছামতার দুধারে বেশ কিছ; মরা গাঙ আছে। উনিশ শতকে বল্লী বিলের মধ্য দিয়ে 
খাল কেটে সোনাই নদীকে মিশিয়ে দেওয়া হয় ইছামতার সঙ্গে। এই বল্পী বিলের 
দক্ষিণে সমপ্ধ গ্রাম গোকুলপার ও বড় বাঁকড়া এবং পশ্চিমে বাংলা ও সাড়াপুল! 
ইছামতার দুটি শাখা নদী বরুণহাট গ্রামের কাছে গোৌড়েশ্বর নদী এবং হাসনাবাদ 
শহরের কাছে কাটাখালী নদী বৌরয়ে জেলার ভিতরে প্রবেশ করেছে । হাসনাবাদের 
কাছে ইছামতার দুটি বড় বাঁক এবং টাকার উত্তরে একটি বাঁক রয়েছে। আমহাদিয়া 
গ্রামের উত্তর দিয়ে গেছে সোনাই নদী । সোনাই নদী সোনাই খালের দ্বারা ইছামতীর 
TAISI বজ্লী বিলের মধ্য দিয়ে সোনাই খাল প্রবাহিত হয়ে প্বরূপ নগরের 
দক্ষিণে {মিশেছে ইছামতীর সঙ্গে । 

পে্রাপোল গ্রামের উত্তরে ইছামতীর সঙ্গে মিশেছে পর্ব বাঙলার মকর নদী। তার 
কিছ; উত্তরে কোদািয়া নদী চণ্বিশ পরগণার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে প্রবেশ করেছে 
পুর্ব বাঙলায়। বেতনা নদী পাশ্চমাঁদক থেকে এসে গাঙ্গলরা ও ম.ন্তাফাপন্র 
গ্রাম পেরিয়ে প:বাঁদকে প্রবাহিত হয়েছে । 


চব্বিশ পরগণা পরিচিতি ১১ 


বিদ্যাধরী নদীর উৎস হিসাবে আমরা দেখতে পাই নদীয়া জেলার হাঁরণঘাটা থানার 
যমুনা নদী। কিন্ত; আদিতে বিদ্যাধরী ছিল ভাগীরথার শাখানদী ৷ যে বিদ্যাধরশর 
Sta গড়ে উঠেছিল রাজা চন্দ্রকেতুর রাজধানী । নীহাররঞ্জন রায় এই নদণীপথে. 
খঃ ANS ৩০০ থেকে ৫০০ অন্দে আন্তজার্তিক বাণিজ্য চলাচলের কথা বলেছেন ৷ 
১৫৫০-১৬০০ সালের মধ্য ভাগটরথীর জলধারা দক্ষিণ পর্ব'মুখ হওয়ার পর, পদ্মা 
পরিণত হয় গঙ্গার মূল শাখায় । ভাগীরথীর মতই বিদ্যাধরীও সংকীণ* হতে থাকে । 
যমুনার সঙ্গে যোগ থাকলেও» বিদ্যাধরী যমুনা থেকেও অনেক প্রাচীন নদী | 

চব্বিশ পরগণা জেলায় বিদ্যাধরখ, নামে নদী আছে কয়েকটি ৷ সবকাঁটকে মূল বিদ্যা 
ধরা হিসাবে পরিচয় দেওয়া ভুল ৷ মল নদীর সঙ্গে কয়েকটি ছোট ছোট নদী 
সংযুক্ত TE | 

বৰ্তমান ব্দ্যাধরণ যমুনা থেকে বেরিয়ে ৪৫ মাইল পথ অতিক্রম করেছে হাবড়া, দেগঙ্গা, 
হাড়োয়া, বারুইপুর, ক্যানিং থানা মধ্য দিয়ে ; তারপর পড়েছে মাতলায় ৷ বিদ্যাধরী 
নামে আর একটি নদীরেখা লবণ হদের মধ্য দিয়ে বাইশ মাইল পথ পেরিয়ে ক্যানিং- 
এর কাছে মিশেছে মূল বিদ্যাধরীর সঙ্গে। কুলটীর কাছে বিদ্যাধরীর শাখা নদী 
রায়মঙ্গল বেরিয়েছে । তারপর দক্ষিণ-পৃবে পঞ্চাশ মাইল পথ বেরিয়ে বাঙলা দেশ 


সীমান্ত হয়ে পড়েছে বঙ্গোপসাগরে | 
সর্ট নদীর তারে মাটিয়াগাছা ছিল অন্যতম ব্যবসা কেন্দ্ৰ । ভুরকুণ্ডা, বাইগাছি ও 


মথুরাপুরের খ্যাতি ছিল এক সময় । ইছামতাীর জলধারা অব্যাহত থাকায় FARN- 
নগরের এঁতিহ্য আজও অম্লান | 

জেলার উত্তরাংশে Soo বর্গমাইল এলাকায় বারাসাত-বাঁসরহাট অঞ্চল বাঁসরহাট, 
বাদ;রিয়া, দেগঙ্গা ও বারাসাত থানার অধীন ৷ বিদ্যাধরী, ইছামতী ও পদ্মা এই 
অঞ্চলে বিস্তৃতভাবে প্রবাহিত। ববিদ্যাধরী বা বাতাগাছি গাঙও ইচ্ছামতীর মধ্যে 
বাঁসরহাট থানার দাক্ষণ পবেংশি অতিক্রম করেছে। বাদরিয়া থানার গ্রাম ঘিরে 
প্রবাহিত পঢ্বভাগে ইছামতী (দক্ষিণমূখী ) ও পশ্চিমভাগে পদ্মা (উত্তরমুখী ) ৷ 
দেগঙ্গা থানার বহ: অণ্চলের জল 'নকাশের পথ APY হওয়ায় জলাজাম ও হদের সৃষ্টি 
হয়েছে ৷ দেগঙ্গা বিলটি "বিশাল । ৬ দেগঙ্গার পশ্চিম সীমা দিয়ে প্রবাহিত বিদ্যাধরণ । 
জোয়ারের সময় সমুদ্রের নোনা জল ঢুকে পড়ায় এখানে নোনা গাও নামে পরিচিত। 
বারাসাতের দাঁক্ষিণাংশে বহ; জলা জাম দেখা ষেত। এখনও আছে বেশ কিছু; । 
এই সব জায়গায় বষরি জমা জল বোঁরয়ে যায় সর্ট ও হাড়োয়া গাঙ 'দিয়ে। 
সি যখন স্রোতীস্বনী ছিল তখন বারাসাত অঞ্চলের সমস্ত জল বহন করত এই নদী | 


২০ উত্তর চব্বিশ পরগণার ইতিবন্তে 


বারাসাতের দক্ষিণে অসংখ্য বিল রয়েছে । যেখানে ভোঁড় তোর করে মাছের চাষ ZA I 
জোয়ারের জলের সঙ্গে নানা রকম মাছ এসে ঢোকে ভেড়ির (ভিতরে ৷ কিন্তু এ সব 
মাছ আর বেরোতে পারে না। কিন্ত; এই সব ভোঁড় চাষের জাঁমতে বৃষ্টর জল 
প্রবেশের অন্যতম প্রতিবন্ধক । আবার জোয়ারের নোনা জল চাষের জমিতে প্রবেশ 
করে জাঁমর উর্ব'রা শান্তি নষ্ট করছে । 

গোবরাখাল হাসনাবাদের কাছে যমুনা থেকে বোঁরয়ে সন্দেশখালির কাছে দক্ষিণাঁদকে 
FATA ভাবে প্রবাহিত হয়ে তারপর মিলেছে বিদ্যাধরীর সঙ্গে । এখানকার নিম্ন- 
ভূমির সমস্ত সণ্ডিত জল বেরিয়ে যায় এই খাল দিয়ে। হাড়োয়া অঞ্চলে বহু নদী বা 
গাঙ প্রবাহিত। এখানে বাঁধ দিয়ে বহ; চাষের জমি তৈরী করা হয়োছিল। যেগুলি 
আবাদ নামে পাঁরচিত। বহ্‌ আবাদের বাঁধ ভেঙ্গে নোনা জল ঢুকে পড়ে । পরে 
বাঁধ সংগ্কার না হওয়ায়, এ সব sia জমি নষ্ট হয়েছে । যেমন পায়না আবাদ । 
এই আবাদে হাড়োরা Boer প্রবাহিত ছোট ছোট নদীর জল গয়ে জমা হয়। 

ভাঙড় গলে নৌ-চলাচলযোগ্য বেশ কিছ খাল আছে। ভাঙড় কাটা খালকে 
হাড়োয়া গাঙের সঙ্গে য.ন্ত করেছে বিদ্যাধরনী খাল। এই খালের পশ্চিমে DEANA 
ও দক্ষিণ-পশ্চিমে কয়েকটি বিল আছে। কোন এক সময়ে এই অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত 
হত কোন নদী। কলকাতার RA দিক থেকে ভূবনপুর জলা পর্যন্ত বিস্তৃত ছল 
এই বিল অঞ্চল । বেশির ভাগ বিল শুকিয়ে গেছে। গোলপাতা ও হোগলা জন্মাত 
প্রচুর । এই বিল অণ্চলের সামান্য দক্ষিণে ধাপার বিল | 


জেলার উত্তর-প্‌বংশ তুলনায় দাঁক্ষিণাংশের জল নিঃসরণ ব্যবস্থা অনেক স্বাভাবিক ৷ . 
নদী সংখ্যা যথেষ্ট তাছাড়া বজবজ, IRAR, কুলাপ, ডায়মণ্ডহারবার, ফলতা, বারূই- 
“পুর IUA বহৰ খাল খনন করা হয়েছে | মগরাহাট জল নিকাশ! ব্যবস্হা এর মধ্যে সব 
থেকে গুরুত্বপূর্ণ । বজবজ-বিষুপুর অঞ্চলের জমা জল চরাইল খাল দিয়ে প্রবাহিত 
হয়ে বজবজের কাছে পড়েছে হুগলী নদীতে । ডায়মণ্ডহারবারের কাছে হ্‌গলী 
নদীতে গিয়ে পড়ে এই অঞ্চলের অন্যান্য এলাকার আঁতারন্ত জল কাওড়াপুকুর খাল, 
FAA খাল ও মগরা খাল দিয়ে। JAA খাল দিয়ে জল পড়ে হুগলী নদশতে। 
গঙ্গার গতিরেখা পশ্চিমে সরে যাওয়ায় এবং প্রাঙ্গীন ARINE শুদ্ক হওয়ায় বহ: 
স্থান বদ্ধ জলায় পরিণত হয়েছিল। কৃত্রিম খাল খনন করার পর সেসব এলাকার 
জল বেরিয়ে যাওয়ার পথ সংগম হয়েছে । বারুইপুরের ANA দিক দিয়ে প্রবাহিত 


পিয়ালীর apg শোচনীয় । মজে গিয়ে শুক নদীগর্ভে পরিণত হয়েছে কোথাও 
কোথাও ৷ 


৭5 
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জেলার দক্ষিণাংশে কীধপ্রধান এলাকা হল প্রায় ৬০০ বর্গমাইল । TANTANA 
বারুইপুর, RENA প্রতাপনগর, ফলতা, মগরাহাট, ডায়মণ্ডহারবার ও কুলপী 
থানার অধীন বেশির ভাগ কৃষি জাম ৷ বিশাল বাঁধ দেওয়ার কারণে সুন্দরবনের 
লোনা জল ঢুকতে পারে না। দক্ষিণাপ্চলের ননীগ্‌লি উত্তর থেকে দক্ষিণে সমান্তরাল 
প্রবাহত হলেও পূব থেকে পশ্চিমে -প্রবাহত অসংখ্য খাল বা গাঙের সাহায্যে 
পরস্পর ATS | সেজন্য খুব সহজেই নদী পথে চলাচল করা যায়। এর সময় 
পর্বে ও পাঁশ্চম বাংলার মধ্যে নদী পথে যাতায়াত হত এসব নদী দিয়ে। 

দক্ষিণে প্রবাহিত হুগলী নদীর সঙ্গে ডায়মণ্ডহারবারের কাছে প্রথম মিলিত হয়েছে 
দামোদর নদী। এই সঙ্গম স্থলের ছয় মাইল দাক্ষিণে হুগলী নদীর সঙ্গে মিলিত 
হয়েছে রূপনারায়ণ | 

জ্বরূপনগর থেকে BAA যাওয়ার পথে গঙ্গার পুরোন MP রেখা চোখে পড়ে I 
বারুইপুর জয়নগরের পশ্চিমে আছে কয়েকটি খাল ৷ খালে জল িস্কাশনের সুবিধা 
রয়েছে। যা BIT কাজের অনূকুল। এই অগ্ুলের দক্ষিণে কুলপা খাল প্রবাহিত 
হয়ে মিশেছে গঙ্গার সঙ্গে | 

Bra পরগণার দক্ষিণে বৃহৎ অংশ জুড়ে সুন্দরবন । আয়তন ১৬৩০ বর্গ মাইল্‌। 
স্থলভাগের বেশির ভাগ দ্বীপের মত, চারদিকে নদী বেণ্টিত। ANAA মাঝখান 
fag ও জলাভূমি । চারদিক নদীতীর থেকে বেশ Gg feg বষয়ি দ্বীপ ডুবে 
যায়। শীতে জল শঢ়াকয়ে আবার জেগে ওঠে । 

সুন্দরবন অঞ্চলের মধ্য দিয়ে বেশির ভাগ স্রোতদ্বিনী নদ প্রবাহত। সমগ্র এলাকার 
৩০০ বর্গমাইল অথাৎ এক চতুর্থাংশ নদী নালা: সমাকীর্ণ। নদ নালার অভাব 
নেই ৷ তাছাড়া সমুদ্রের খাড়িগলে ভূভাগের অভ্যন্তরে বহুদূর বিস্তৃত । নদীগ:লিও 
একমুখী নয়, নানা দিকে বিস্তিত। আশপাশের ভূভাগও নদীপচ্ঠ থেকে উ'চু I 
সম[দ্রোপকলে প্রধান AA TATA ম.ড়ীগঙ্গা, রায়মঙ্গল, ঠাকুরাণ বা জামীরা, গোসাবাঃ 
মাতলা, হরিডাঙা, হাড়িয়াভাঙা, সপ্তমুখা প্রবাহত। এর সব কটি এখন সমান 
বেগবতী নয়। রায়মঙ্গল নদীমোহনা পড়েছে খুলনা জেলায় । 

সুন্দরবনের বেশির ভাগ নদীর সঙ্গে গঙ্গার কোন যোগ নেই ৷ যার ফলে ANTAA 
জল প্রবাহিত হওয়ায় নদীর জল হয়েছে লবণান্ত। যে কারণে এক সময় সংন্দরবনাণ্ুলে 
বহ; লবণ কারখানা গড়ে উঠোঁছল ৷ বর্ষায় বড় নদীতে দেখা ধায় এক বিচিত্র দৃশ্য-- 
দুই বিপরীতমূখী cars পাশাপাশি প্রবাহত। 'বষরি জলের স্রোত প্রবাহিত হয় 
উতর থেকে দক্ষিণে | আর সমুদ্রের তি থেকে San মাতলা ও 
ie | 428,০০5 K v ie 
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গোসাবা দুটি নদী দিয়ে স্টীমার ও নৌকায় যাতায়াত করা যায় । গোসাবার অসংখ্য 
শাখা প7ন্দরবনের নানা অণ্ডলে ছড়িয়ে আছে। 

সংম্দরবনের বহ: নদী উন্নয়নের কাজে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । এই অঞ্চলে চাষ-আবাদ শর 
হয় বহ, আগে ৷ জাম কিস্ভিবন্দীতে দেওয়া শুর; হয় ইংরেজ আমলে । তখন aaa 
জোয়ারের জল উঠে দ:পাশের চাষের জমি ভেসে যেত ৷ সে কারণে জমিদাররা নদগর 
ধারে বধি দিয়ে জোয়ারের জল আটকাবার ব্যবস্হা করেন। নদীর ধারে কৃত্রিম তার 
তৈরি করে, নি্দিণ্ট পথে নদ রেখা প্রবাহিত করান হয়। ছোট ছোট খাঁড়কেও 
এভাবে বাঁধ বন্দী করা হয়। বিগত পঞ্চাশ ষাট বছর পাল জমে নদগীতলও অনেক 
উচু হয়ে গেছে, যা পাঁরস্হিতিকে করে তুলেছে ভিন্নরূপ ৷ নদী জল রেখার উচ্চতা 
জমির উচ্চতা থেকে বেশি উ'চু হয়ে গেছে। যে কারণে, জল নিঃসারণ ও বাঁধ 
সংরক্ষণ জাটল হয়ে পড়েছে । যেমন, মাতলা নদীর জলরেখা পাধ্ব‘বর্ত ভ্‌ভাগের 
তুলনায় ১০ ফুট উ'চ্‌। বাঁধ ভেঙে মারাত্মক প্লাবন হলে বিদ্ময়ের কিছু থাকে না। 
AR, জায়গায় বাঁধ ভেঙে গেছে, সংস্কার করা হয়ান। ফলে উদ্ধার করা চাষের 
জাম আবার পাঁরণত হয়েছে STS iS । এ রকম একটি জলা ভুমি হল 
করাটিম। বা কুরিয়াডাঙার সঙ্গে যুক্ত পায়না জলাভুমি | 

খুসবা বা আমবাড়িয়া গ্রামের কাছে কালিন্দী নদ থেকে বেরিয়ে সাহেবখাল নদী 
পড়েছে রায় মঙ্গল নদীতে । 

চব্বিশ পরগণা প্রকৃতিদত্ত নদী নালায় পর্ণ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । কোন 
ভাবেই জল জমে চাষের জমি নষ্ট হতে পারে না, অন্তত এই জেলায়। তবুও তাই 
ঘটেছে। প্রকাত দত্ত সম্পদ আজ মানুষের অবহেলায় শোচনীয় অবচ্ছায় পেশচেছে। 
চাষের জামগ্যাল পরিণত হচ্ছে জলাভমিতে । এভাবে AO জলা অণ্ডল হল বারিতি, 
নাংলা ও বল্লি বিল। ৬৩ বর্গমাইল এলাকা জ:ড়ে এই তিনটি বিল। বারিতি 
পশ্চিমে, নাংলা মধ্যে এবং বল্লী পূব দিকে ‘বিস্তৃত । এক সময় জমা জলে মাছের 
চাষ হত। 

বিজপুর, নৈহাটি ও জগদ্দল থানার মধ্যে বেশ কিছ খাল ও নদা মজে গেছে। 
জলাভ্যামগ্ীলও তাই ৷ এগুলি কেটে হুগলী নদীর সঙ্গ মিলিয়ে দিলে জল 
নিকাশের ব্যবচ্ছা হত। IAAT বিল ও বাঘের খালের সংস্কার হলে বহ: চাষের জমি 
উদ্ধার সম্ভব হত। বিজপুর ও নৈহাটির মধ্য দিয়ে পূর্ব পশ্চিমে একটি নদী প্রবাহিত 
হয়ে ভাবাগাছি, দোগাছিয়া ও মান্রাইলের মধ্য দিয়ে হুগলী নদতে পতিত হয়েছিল । 
বারিতি বিলের জল নিকাশের জন্য একটি খাল কাটা হয়েছিল। ania সংস্কারের 
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অভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। মিজপির ও শ্যামনগরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত খালটি 
অনেকদিন আগেই লোপ পেরেছে । খেবা বিল অঞ্চলের জল একাট সংকীর্ণ 
‘বলের মধ্য দিয়ে খড়দহের কাছে হুগলী নদীতে পড়েছে । বারিতি বিলের মধ্য দিয়ে 
ছিল নায় খাল। এইসব খালগযীলর সংস্কার হলে নপাড়া, নৈহাটি' জগদ্দল। ' 
িটাগড়, বারাকপুর অঞ্চলে যে সব বর্ষণযোগ্য উর্বর জাম বষয়ি ডুবে থাকে 
সেগুলিকে চাষোপযোগী করা ABI! খড়দহ থানার বিস্তৃত আবাদী জমিও 
উদ্ধার করা সম্ভব, হত। 

বজবজ থানার দাঁক্ষণে বেশ কয়েকটি খাল শুকিয়ে গেছে। চড়াইল খাল এখান দিয়ে 
প্রবাহিত। বাইতা জলাও,এখানে ৷ বষরি জল জমে যায় বজবজের বিস্তৃত এলাকায় ৷ 
বাইতা জলার জল বেরোবার পথ করে দিলে এবং MES খালের সংস্কার হলে এই 
অবস্থা হত না। টালিগঞ্জের পর্ব দিকের বিগ্তৃত জলা অণ্ডলের আর সংকার সম্ভব 
নয়। এখানকার বিস্তৃত GLA মাটি ফেলে বসতি এলাকা গড়ে উঠেছে। 

আমডাঙা, হাবড়া ও স্বরূপনগর ২৫০ বর্গ মাইল এলাকা SLY এই BOAT | এর 
মধ্যে আমডাঙা ও হাবড়া HVAT উল্লেখযোগা কোন নদী নেই । আমডাঙা ও জিরাটে 
এসে মিশেছে কয়েকটি বড় রাস্তা, যে কারণে দুটি অণ্ডল ব্যবসা বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত 
হয়েছে ৷ আমডাঙা থানার fears, বড়বাঁড়য়া, বোদাই, আধহ।টা, ধনিয়া, দরিয়াপুর 
ও আমডাঙা বেশ বাঁ্ধ'ফ্ণু গ্ৰাম । ভাল রাস্তা বা নদীপথ না থাকায় প্রায় ১০০ গ্রাম 
নাগারক জীবনের ছোয়া থেকে বেশ দূরেই রয়েছে । জলাভাব এখানে যথেষ্ট । 
আমডাঙা ও হাবড়ায় Asi নদীর বিচ্ছিন্ন কিছরেখা দেখা গেলেও, সেচের পক্ষে তার 
জল পযপ্তি নয়। মণ্ডলপাড়া থেকে নপাড়া পর্যন্ত Aiba আন্তত্বই লোপ পেয়েছে। 
নোওয়াই খাল চার:হাট, তারাবোরয়া ও ARIAS গ্রাম তিনাঁটর মধ্য দিয়ে গেছে । 
বড় বড় দণীঘ কেটে চাষবাস হত। সংগ্কারের অভাবে তার বেশ কিছ; বিনষ্ট হয়েছে। 
1জরাট, মরিচা AAA, ধনিয়া, অনখা ও TANTA কয়েকটি দীঘ আছে। 

কলকাতার পর্ব প্রান্তে ছিল বেশ কিছু লোনা জলের {বল ৷ সমুদ্রের লোনা জলে 
জোয়ারের সময় পূর্ণ হত এসব RAL এক সময় বদ্যাধরী এখান দিয়ে প্রবাহত 
হত পর্ণ বেগে! নদশীটির আগেকার চেহারার feast অবাঁশষ্ট নেই ৷ জেলার 
প্‌বদিকে যে শাখাটি মিশেছে রায়মঙ্গল নদীতে তার অবস্হা fpr ভাল। অপর 
একটি শাখা কলকাতার কাছ 'দয়ে প্রবাহত হয়ে মিশেছে মাতলায়। কিম্তু তার 


অবস্থাও সঙ্গীন ৷ 
হাড়োয়া হাসনাবাদ অঞ্চলের বেশ কিছু নদী নষ্ট হয়েছে । ভাঙড় ও রাজারহাট 


২৪ উত্তর beet পরগণার ইতিবত্তে 


এলাকায় বদ্যাধরী ছাড়া জল িকাশের উপযোগী আর কোন নদী নেই ৷ PPNA 
খাল, ভাঙড় কাটা খাল ও বিদ্যাধরী খালও পাল জমে দুদর্শাগ্রন্ত। জমা মাটি 
কাটবার উপযান্ত ব্যবস্থা নেই তাছাড়া কোন বড় নদীর জল এসব খাল "দিয়ে 
* শ্রবাহিত হয় না। অথবা, তা করবার কোন ব্যবচ্ছাই নেই ৷ 


বিলি 


অন্যান্য বন্ধীপ এলাকার মত চব্বিশ পরগণার 1বাভন্ন BOLT এখনও বহু জলাভ্যাম 
ও 1বল বৰ্তমান ৷ এইসব জলাভামি ও বল wis হয়েছে নদী পথের বার বার 
পাঁরবর্তনে। এখানে কয়েকটি বিলের উল্লেখ করা হল £ 

(১) ধাপা অথবা সল্টল্কে--কলকাতার পাঁচ মাইল oa Tacs হুগলী ও 1বিদ্যাধরণর 
মধ্যে অবাচ্িত প্রায় ৩০ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে গাঁঠিত । 

(২) বান্দার পশ্চিমে কুলগাছি--জলা এলাকা 'বদ্যাধরী ও কাটাখালের দ্বারা 
পরিবোষ্টিত। 

(৩) বালন্দা ও  বাঁসরহাটের মধ্যে বাঁরাত বল 'বদ্যাধরী ও যমুনা নদীর মধ্যে 
অবাঁস্হত। 

(৪) জেলার সব থেকে বড় বয়রা বিল ৪০ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে গঠিত, যমুনার 
পুবদকে অবাস্হত--শর বন সমাকীণ। 

(৫) বয়রা বলের উত্তরে যমুনার পূর্ব দিকে ১০ বর্গ মাইলের বল্লী বিল এবং 
১২ বগ্গমাইলের দাঁত ভাঙা বল অবাচ্হিত। 

(৬) শ্যামনগরের পাবে বরাত {বল 1 

(৭) বারাসাত শহরের দাক্ষিণপ্‌বে ধোলখেরা বিল | 

(৮) বয়রার পুবে গজালমার {বল । 

(৯) নগরহাটা faa । 

(১০) খাঁলসখালি বিল ৷ (হাণ্টারের বিবরণ অন:সারে ) 


কাটাখাল 


চাব্বশপরগণার বিভিন্ন অণ্চলে আছে বেশ কিছ:; কাটা খাল এখানে তার কয়েকটি 
উল্লেখ করা হল £ 

(S) সাকলার রোড ক্যানাল-বাগবাজার থেকে সম্টলেকের টোল হাউজ পর্যন্ত দৈৰ্ঘ্য 
ছয় মাইল ; ১৮২৯ সালে হুগলী থেকে এই খালি কাটা হয় ; (২) নতুনখাল--উল্টো- 
ডাঙা থেকে সল্টলেকের পুরোন টোল হাউজ পর্যন্ত কাটা হয়_দৈর্ঘয চার মাইল; 


চব্বিশ পরগণা পাঁরাচিতি Se 


(৩) পুরান থেকে নতুন টোল হাউজ পর্যন্ত কাটা হয় বেলিয়াঘাটা খাল ; দৈর্ঘ্য 
সাড়ে পাঁচ মাইল ; (৪) কাঁটাতলা কাটা খাল দৈর্ঘ্য সাড়ে পাঁচ মাইল; (৫) ভাঙড় 
কাটা খাল ; দৈৰ্ঘ্য সাড়ে সাত মাইল (৬) শিয়ালদহ খালের সঙ্গে আখরাতলণ 
Lame ae করে ঘি-পুকুর কাটা খাল, (৭) গোবরা গাঙের সঙ্গে হিনাঁস বা 
হেলণাকে ag করোঁছল ভবানীপুর কাটা খাল-_এক মাইল (৮) গোবরা ও হাঙর 
নদীর মধ্যে দেড় মাইল লম্বা সংলকুনি কাটা খাল; (৯) হাঙর ও যমুনা নদীর 
‘মাঝে এক মাইল দৈর্ঘ্য দানসারা বা হাসনাবাদ কাটাখাল (১০) কণকশিয়ালী ও 
ঘুটিয়াখালার মধ্যে গোবিন্দ কাটাখাল বা ওয়াজিরপুর কাটাথালঃ (১১) বারাকুিয়া 
ও কাঁলিন্দী নদীর মধ্যে সংযোগকারী সাহেবখালি, (১২) কুমড়াখালি থেকে বয়রা 
হুদ পৰ্যন্ত দু মাইল দৈৰ্ঘ্যের নয়া কাটা খাল, (১৩) বয়রা বিল কাটাখাল দুমাইল 
দৈঘ্য ; (১৪) টালর নালা আঠার মাইল দর্ঘ__হৃগলী নদীর সঙ্গে বিদ্যাধরীকে 
সংযুক্ত করে (১৫) টালিগঞ্জের দনঠের দিকে ২৩ মাইল দীর্ঘ MENNTA খাল- 
।টলির নালাকে মগরা খালের সঙ্গে ALS করে_ সারা বছর ধরে নৌ-চলাচল করত ; 
(১৬) মগরা বা নারায়ণতলা খাল বাঁকিপন্র ও জয়নগরের মধ্য দিয়ে এগিয়ে দিঘা 
খালে পড়ে পিয়াল নদীর সঙ্গে AE ; (১৭) নয় মাইল দণর্ঘ চৌরয়াল খাল বজবজ 
থেকে জোকা পর্যন্ত বিস্তৃত, (১৮), ২৩ মাইল দীর্ঘ ডায়মণ্ডহারবার খাল ঠাকুর- 
পুকুর থেকে খোলাখালি পর্যন্ত বিস্তৃত এবং (১৯) Berra খাল পাঁচ মাইল পথ 
পোঁরয়ে ইছাপ:রে হুগলী থেকে বারতি বিলে পড়ে; সারা বছর নৌকা চলাচল 
করত। (হান্টারের বিবরণ অনুসারে )। এই কাটাখালগ্ীল বেশ কিছু শতাব্দী 


পেরোবার আগেই হারিয়ে গেহে | 


qafa 

মুলত -কৃঁষিপ্রধান অঞ্চল হিসাবে afao এই জেলা ৷ কিন্তু aa শিল্পের 
-প্রসারও ঘটেছে | যন্ত্র শিণ্পের FEATS কোম্পানি আমলে ৷ goal নদীর তীরবর্তী 
এলাকা জুড়ে বাঙলা দেশের পাটকলগ্রীলর শতকরা ৬০ ভাগ গড়ে উঠোছল। 
তারপর গড়ে ওঠে বন্য শিল্প উদ্যোগ । অনল সুযোগ থাকা সত্বেও এই শিপ্পাটর 
প্রসার ঘটে fal তারপর গড়ে ওঠে কাগজ তৈরির কারখানা ৷ প্রথম মহাযুদ্ধের 
‘সময় বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল, দিয়াশলাই, কাঁচ ও অন্যান্য শিল্প দ্রুত প্রসার লাভ 
করে।' জেলায় তিনটি গ্যাস সরবরাহ কারখানা থেকে, এক সময় সমগ্র কলকাতার 
‘গ্যাস সরবরাহ ‘করা হত! ক্যালকাটা ইলেকাট্রক সাপ্লাই করপোরেশনের পাঁচটি 


২৬ উত্তর phar পরগণার BOTS 


বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র ও পলতার জল সরবরাহ কেন্দ্ৰ এই জেলায় অবাদ্থত। ATE 

বঙ্গের শতকরা ৭৫1ট চটকল জেলার সম্পদ ৷ ১৩৩টি রাসায়নিক শিল্প কারখানা 

এই জেলায় অবাস্হত | 

জেলার উত্তর প্রান্ত থেকে বজবজ পর্যন্ত দীর্ঘ ৪৫ মাইল জুড়ে ছাড়িয়ে রয়েছে 
কলকারখানা । ১৫২ সালে নৈহাঁটির TATATA প্রথম চটকল স্হাঁপত হয়। উানশ 

শতকের শেষে চটকলের সংখ্যা হয় ১২। পরে আরো বাড়ে! খড়দহ ও DINE 
তোর হয় চটকল ৷ পাণহাটি গারযীলয়ার মাঝখানে কয়েকাট কাপড়ের কল, টিটাগড়- 
ও কাঁকিনাড়ায় কাগজের মিল গড়ে ওঠে । এই অঞ্চলে দয়াশলাই, চীনামাটি, সাবান» 
সার, রও; লাক্ষার কারখানা ধারে ধীরে প্রাতী্ঠত হতে থাকে । দীর্ঘকাল অবাঙালণ 

শ্রামকরাই এই শিল্পাণ্চলে আধিপত্য বজায় রেখোঁছল। টালিগঞ্জ অঞ্চলের ইটাল- 

ঘাটায় ছিল বেশ কিছু চালকল ৷ টিটাগড় IAPAA HOLT এবং তালপদকুর থেকে 

চাণক হয়ে BARAA যাওয়ার পথের TATA বেশ কিছু চালকল ছিল | 

বাটানগরে বা নূক্গীতে বাটা কোম্পানর কারখানা চর্ম শিল্পে বাঙলার ALATA. বৃদ্ধি 

করেছে। কাশণীপুর, ভাটপাড়া, মুলাজোড়, গর্ডেনরণচ, 'টিটাগড়ে রয়েছে বিদ্যুৎ 

উৎপাদন ও সরবরাহ কেন্দ্র । 

বজবজে নানাবিধ শিল্প কেন্দ্র গড়ে উঠেছে । এর কারণ কলকাতার সঙ্গে “পাকা রাস্তা 

রেলপথ ও নদীপথে যোগাযোগের সুব্যবস্থা । পেট্রল সরবরাহ কেন্দ্ৰ, চটকল ও 
ও কাপড়ের কল প্রাতিষ্ঠিত হয় গত শতকে | 

দেশভাগের সময় চাঁদ্বশ পরগণার যন্ত্রশিপ্প কেপ্দ্ৰগণালি যথেষ্ট সচল ছিল এবং" 
তাদের দ্রব্য সরবরাহ ছিল উল্লেখযোগ্য । ১৯৪৯ সালে এই জেলায় বিভিন্ন ধরণের; 
কলকারখানার সংখ্যা $ 


চটকল ৪৭ পাটকল ১৫ 

কাপড়ের কল ১১ riaa কল ১০. 

রেশম কল ৫ চাউলের কল. ৮৭; 
ময়দার কল ৪ তেলের কল- ২ 
পাউরুটি কারখানা ৩ গ্রালার কারখানা ২. 
কাগজের কল ৩ চর্ম ও পাদরকাশিষ্প৩- 
ট্যানারী ৬ দেশলাই কারখানা ৭ 
রবার কারখানা ১২ সাবানের কারখানা ৭ 


কাচাশল্প ১০ তামাকের কারখানা O 


pleat পরগণা পরিচাত ২৭ 
সার কারখানা ৬ রঙ কারখানা ৮ 
চীনামাটির কারখানা ৬ রেকর্ড কারখানা ১ 
বাঁধাই ও ছাপার কারখানা ১১ রেলওয়ে ওয়াক্শপ ৫ 
আর্ডন্যান্স ফ্যাকটরী ৪ টোলগ্রাফ ওয়াকশপ ১ 


ডক ৩ 


জাহাজ মেরামত কারখানা ৪ 


সাধারণ ইঞ্জিনিয়ারিং 

কারখানা ৯৭ ইলেকাট্রক ইঞ্জিনিয়ারং ১৩ 

স্টীল রোলিং মিল ৪ লেড রোলিং মিল ২ 

ট্রামওয়ে ওয়াক'শপ ১ মোটর মেরামতের কারখানা ৮ 

মেটাল স্ট্যাম্পিং ৪ কেরোসিন টিন ও প্যাকিং ১০ 

কাপেন্টাি ও ক্যাঁবনেট ৭ fangs সরবরাহ কেন্দ্র ৪ 

গ্যাস ওয়াক'স ৩ জলপাম্পিং স্টেশন ৫ 
রাস্তাঘাট 


জেলার মধ্যে বেশ কিছু পাকা ও কাচা রাস্তা এবং রেলপথ {বিস্তৃত । কলকাতার 
হূগলণর GS বরাবর জেলার উত্তর ভাগে রেলপথ চাল; হয় ১৮৬২ সালে। এই 
রেলপথের সংঙ্গে অধিকাংশ শিল্পাঞ্চল Ae! পরে আর একাঁট লাইন কলকাতার 
উত্তর-পূর্ব দিকে ছোট ছোট শহরের মধ্য দিয়ে খোলা হয়। বারাসাত থেকে বসিরহাট 
হাসনাবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত আছে একটি রেলপথ । আগে এখানে ছোট লাইন 
ছিল। কৃষি অঞ্চলের প্রায় ৮০০ বর্গমাইল এলাকা রেলপথে VS! কলকাতা 
ক্যানিং ও কলকাতা ডায়মণ্ডহারবার রেলপথ পরে চাল, হয়। কালিঘাট ফলতার 
ছোট লাইন এখন নেই ৷ পরে এখানে বড় মাপের রেলপথ বসান হয়েছে। 

জেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ পাকারাস্তা TWAT FAT Be রোড। এই বিস্তৃত রাস্তার 
পশ্চিমাদকে ভাগরথার তাঁরে রয়েছে কলকারখানা ৷ FAA স্টেশন থেকে একটি 
রাস্তা নৈহাটণ, কাচড়াপাড়া হয়ে নদীয়ায় প্রবেশ করেছে। উত্তরাংশ ৩৪ নম্বর জাতীয় 
সড়ক, মসলন্দপ:রের হাবড়া-বাঁসরহাট রোড, বারাসাত বাঁসরহাটের পাকা রোড 
তার বিস্তৃত অণ্ডল জুড়ে নানা এলাকার সংযোগ রক্ষা করে চলেছে। দক্ষিণে 
ডারমণ্ডহারবার রোড এবং বারুইপ-মাতলা রোডও যথে্ট গুরুত্বপূর্ণ ৷ 


বারাসাতি মহকুমা 


তখন জব চার্ণক সবে কলকাতায় এসে উঠেছেন। কলকাতা, গোবিন্দপুর, ATTA 
এই িনগ্রামে বেশ fear বাঙালী ব্যবসায়ী বসবাস করত সে সময়ে । তাদের সঙ্গে 
ইংরেজদের ব্যবসা জমে উঠল ৷ কিন্ত হুগলীর ফৌজদার ইংরেজদের একেবারে পছন্দ 
করেন না। সদলে জব চার্ণককে তা'ড়য়োছলেন হগলগ থেকে । তাই, ইংরেজদের 
মনে ভয়, কখন না জান ফৌজদার আবার তাড়া করে । ওরা তাই জায়গা খঃজছিল। 
জায়গাও একটা মিলল । এই বারাসাত। এদিকটা "ছিল জল জঙ্গলে ভরা । শত্রুর 
তাড়া খেয়ে সহজে পালিয়ে এসে আশ্রয় নেওয়া যায় এখানে । আক্রমণ জোরদার হলে, 
পাশের ATG নদী দিয়ে পালিয়ে পেশছান যাবে দক্ষিণ বাঙলায়। আর কলকাতা 
থেকে যাতায়াতের একট মাটির পথও ছল বারাসাত অবাঁধ। তাছাড়া লঙের ববরণ 
অনুসারে ‘ত in those days, as we find civilians used to go Baraset 
for change of air”. এবং “The Dum-Dum and Baraset roads are 
teferred to in 1747 and in 1757 ; When the Governore of Calcutta 
used occasionally to spend a few day at Baraset.”-তাই বারাসাতের বরাত 
1ফরে গেল । 

লাইব্রেরী বার ইত্যাদি তৈরি হল নীলগঞ্জে । ঘোড়দৌড়ের মাঠ হল বারাসাতে ৷ তখনও 
কলকাতায় এসব ZAAI রাস্তা চওড়া করে দুপাশে গাছ পোঁতা হল। পয়সাওয়ালা 
সাহেবদের বাগানবা'ড় ছাড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল । আর ছিল ধনগ বাঙালীদের জমিদারী | 
মিঃ কেরীর দি গুড ওল্ড ডেজ অফ দি অনারেবল জন কোম্পানিতে আছে £ “Baraset 
10 miles from Calcutta was for many years of favourite retreat for 
those wishing to enjoy a country life and hog-sticking, The way to 
lay through Dum Dum. Then on the borders of the Sunderbans.” 
ÊI থেকে হাতি ঘোড়া নিয়ে কলকাতা অভিযান করেন নবাব সিরাজদৌলা | 
১৭৫৬ সালের ১৬ GA কলকাতা Cotta (হলের faaara আছে £ “Spias 
reported that Nawab’s army which consisted from 30000 to 50000 
men with 150 elephants and camels had arrived at Baraset and that 
a small party had been seen at Dum Dum.” 


বারাসাত মহকুমা ২৯ 


বেশ বোঝা যায়, ১৫৯০ থেকে ১৭৫০ সাল মধ্যে বারাসাতে জনবসতি তেমন 
{কিছু খারাপ ছিল না। অনেক পরে নার? শিক্ষা, বূনিয়াদী শিক্ষাপ্রসারের প্রবল 
জোয়ার আসে গোটা বারাসাত এলাকায় । বিদ্যাসাগরও এসেছিলেন। তান যে 
বাড়তে উঠোছলেন, বছর কয়েক আগে সে বাড়ি ভেঙে ফেলা হয়েছে | 
বর্তমানে বারাসাত একটি বৃহৎ জনসংখ্যার শহর । হাসপাতাল, কোর্ট? কাছারি, 
সরকারী ও বেসরকারী আঁফস, ব্যাঙ্ক, যানবাহন চলাচলে সদাব্যস্ত। দেশবিভাগের 
পর থেকেই জনসংখ্যা দ্রুত বাড়ছে । অবাঁস্হতিও বেশ MRAR বনগাঁ থেকে 
বারাসাত, নদীয়া থেকে বারাসাত, হিঙ্গলগঞ্জ টাকি, টাকি বাঁসরহাট থেকে বারাসাত, 
কলকাতা থেকে বারাসাত, উত্তর বাঙলা থেকে বারাসাত বারাকপনর যাতায়াতের পথ 
গড়ে উঠেছে দীর্ঘকাল আগেই। তাছাড়া শহর কলকাতায় আসাযাওয়ার পথও 
অনেক ৷ বনগাঁ ও বাঁসরহাট বাঙলাদেশ সীমান্তের কাছেই । তাদের পিছনেই বারাসাত 
__সামারক কারণেও গুরুত্বপূর্ণ | 
নতুন জেলা সদর শহরের আয়তন ৩৮৪ বর্গমাইল, গ্রামসংখ্যা ৫৯৪, লোকসংখ্যা 
১৯৫১ সালের আদমসূমারী অনুসারে ৩১৯৩, ৯৮০ জন, ১৯৬১ সালের আদমসংমারী 
অনুসারে ৬,৩৫, ৮০০ TA | ১৯৮১ সালে ১২,২২,৯৩৪ জন (মহকুমায় )। 
বারাসাত মহকুমার বেশিরভাগ জায়গার মাটিতে রয়েছে পযণ্তি পলি, যা শসোযর 
অন্ক্লুল ৷ AANS থেকে উঠে আসায় এই পলিতে বারাসাত হয়েছে ANA ৷ বড় 
বড় গাছ এখানে GAAS । আম, কাঠাল, ‘লিচু, নারকেল, খেজুর, জাম ছাড়াও 
আছে নানান গাছপালা | 
বহ; জায়গার জাম নিচু বর্ষায় জল জমে যায়। মাছের চাষ হয়। দাঁক্ষণ সীমায় 
দিদ্যাধরীর বুকে আসে সম:দ্রের লোনা জলের জোয়ার | এই দক্ষিণ ভাগে অনেক 
{বলে সারা বছর জল থাকে। মাছের অভাব এই মহকুমায় সাধারণত কমণ এক 
সময় বিদ্যাধরী, যমুনা, লাবণ্যবতী ( নোয়াই ), সংবর্ণবতী (TG ) পদ্মা এবং 
গোঁবদ্দ খাল ছিল প্রাণময় নদনদী। আজ বোশর ভাগ নদীতে পড়েছে VT! 
তার ওপর গড়ে উঠেছে বাগান ৷ ঘরবাঁড় পুকুর ৷ এখনও সারাবছর যমুনার সংকীর্ণ 
দেহের ওপর 'দিয়ে বয়ে যায় জলের রেখা | 
বারাসাত শহরাংশ বাদে, অন্য এলাকা সাধারণত কৃষ প্রধান | দেশভাগ হওয়ার পর 
থেকে বারাসাত ও পাম্ব'বতী এলাকায় জনসংখ্যা বেড়েছে ব্যাপকভাবে ৷ কৃষি জামর 
সংকোচন ঘটেছে। জনবসাঁত ছাড়িয়ে পড়েছে কৃষি জমির ওপর 'দিয়ে। কৃষি নির্ভর 
অঞ্চল s পাঁরণত হচ্ছে বসতি এলাকায়। তার ওপর জল সেচের অভাব 


৩০ উত্তর চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


বহূকালের ৷ নদা প্রায় সবই গেছে মজে | এক সময় জলের জন্য চাষীকে নির্ভর করতে 
হত মেঘের পর। এখন শ্যালো বসেছে মাঠের পর মাঠ ৷ সেই সঙ্গে আছে ডাঁপ 
1টউবয়েল আর বড় বড় NFA l 

পতিত জাম চাষের জন্য উদ্ধার করা হয়েছে । চাষী এখন জাঁমতে ATTAINS সার 
ব্যবহার করছে । সেই সঙ্গে দেওয়া হচ্ছে উন্নত ধরণের বীজ। দেখা গেছে 
সাধারণ ধরণের বীজের তুলনায় উন্নত ধরণের বীজে উৎপাদনের পারমাণ শতকরা ২০ 
ভাগ বোশ ৷ এখন প্রায় সব ধরণের চাষের জাঁমতে কমপক্ষে ৩ বার ফলন হচ্ছে। 
দেগঙ্গায় ২৫ একর জাম নিয়ে একটি সীড খামার বা উন্নত ধরণের বীজের খামার 
স্থাপিত হয়েছে । তারিতরকারর উৎপাদন ব্যাপক হারে বেড়েছে । মাটির উৎকর্ষের 
সঙ্গে মিশেছে চাষীর যত । জনসংখ্যা বেড়েছে । তাদের চাহিদা 'মিটিয়ে, প্রচুর সব্জী 
চলে যায় মহানগরী কলকাতায় ৷ চাষী বছরে ৯০ লক্ষেরও বোঁশ উৎকৃষ্ট সব্জীবীজ 
পেয়ে থাকে THAT মূল্যে । মহকুমায় আমের চাষ বেড়েছে | 

গবাদি পশুপালনের উন্নত ব্যবস্হা ছড়িয়ে পড়েছে মহকুমা SIG কৃত্রিম প্রজনন 
কেন্দ্র স্হাপিত হয়েছে। ২৭টি বেসরকারী হাঁস মুরগী পালন কেন্দ্র এবং ১৮টি 
ডেয়ারী স্হাঁপত হয়েছে | উন্নত ধরণের হাঁস মুরগী ৮ হাজার এবং প্রায় ৯০ হাজার 
ডিম বিতরণ করা হয় ২য় পণবার্ষিক পরিক্পনাকালে। 

মহকুমার ৭টি acs আছে ৩৭৫টি সমবায় সমিতি । চাষ আবাদ, শাক RAT উৎপাদন, 


ধানের চাষ, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন, হাঁস মুরগীর প্রতিপালনে সমবায় সাঁমতি 
নিয়েছে অগ্রণী ভুমিকা । 


বারাসাত কলকাতা মহানগরীর উপকন্ঠে | ফলে এখানকার উৎপন্ন কুটির ও বৃহৎ 
শিষ্পজাত দ্রব্য এবং কৃষিপণ্যের বিক্রয়ের কোন সমস্যা নেই । যাতায়াতের পথও 
আছে উন্নত ধরণের। পল্লী অঞ্চলের ভিতরে চলে গেছে পাকা METI পর্ব 
বাঙলার ছিনম্‌ল মানুষেরা এসে বেছে নিয়েছে নানান জীবিকা । মৌমাছি পালন, 
কাঠের কাজ, দৰ্জির কাজ, মাটির জিনিস, জুতো, শ্লেট ও শ্লেটপেনাসল, স:চের কাজ, 
faig, সোভাওয়াটার, Baa চরকায় তৈরি সুতো, শান্তি চালিত তাঁতের কাপড়, ছাপা 
শাড়ির কারখানা_এসব মানুষ বেছে নিয়েছে | সারা মহকুমা জুড়ে গড়ে উঠেছে 
এসব ‘শপ্পের ছোট বড় কারখানা ॥ ইট, টালি, als, দরজা-জানালা; গ্রীল প্রভৃতির 
কারখানাও আছে | সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো আঁতদ্রুত আমল বদলে যাচ্ছে। 


বারাসাত শহরে ৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একাট বৃহৎ হাসপাতাল গড়ে উঠেছে । ৭টি ব্লকে 
স্বাস্হ্যকেন্দ্র আছে। 


“বারাসাত মহকুমা ৩১ 


মহকুমায় মেয়েদের উচ্চতর মাধ্যমিক {বদ্যালয় vib, ছেলেদের 
ডিগ্রি কলেজ ৩টি, স্নাতকোত্তর বৃত্তাশক্ষার কলেজ ২ট গড়ে উঠেছে | 


১১টি, উচ্চ'শক্ষার 


॥ দুই ॥ 
বাঙলার শেষ পাঠান রাজা দাউদ খাঁ মারা যান মোগল বাহিনীর হাতে | তাঁর “aay 
শনয়ে সুন্দরবনে যশোহর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন গ্রীহার ও বসন্ত রায়। শ্লীহারর পাত্র 
প্রতাপাদদত্য ছিলেন বার ভূ'ইয়াদের অন্যতম | সোলশতকে বারাসাত ছিল প্রতাপের 
শোহর রাজ্যের অন্তর্গত। প্রতাপের পতনের পর চব্বিশ পরগণা জেলার বহু অংশ 
কৃষ্ণনগরের ভবানন্দ THAT অধিকারে চলে যায়। সংবর্ণবতী নদীর ধারে 
জগনী ঘাটায় ছিল প্রতাপের নৌঘাঁটি। 
প্রতাপের নৌসেনাপাতি ছিলেন শংকর BEIT! শংকরের আঁধনায়কত্বে নানাস্হানে 
প্রতাপ দূর্গ নির্মাণ করান। গঙ্গা পার হয়ে যশোহরে মোগলদের আসবার পথ বন্ধ 
করতে শংকর জগপ্দলে একটি দূর্গ নির্মাণ করেন | 
প্রতাপের [বিরদ্ধে মানসংহকে পাঠান মোগল সম্রাট । প্রতাপের কর্মচারী ভবানদ্দ- 
মানাঁসংহকে পথ দোখিয়ে চললেন ঃ 

আগে পাছে দুপাশে দ: সার লস্কর | 

চললেন মানাঁসংহ যশোর নগর lI 

মজুমদার সংগে নিলা ঘোড়া চড়াইয়া | 


কাছে কাছে অশেষ বিশেষে জজ্ঞাঁসয়া ৷৷ 
[ ভারতচন্দ্ৰ ] 


বর্ষার জন্য মানাঁসংহ চাপড়ায় ঘাঁটি করেন। বর্ষার পর চারণ পেরিয়ে চাকদহে 
পেশছার মোগল বাহিনী ৷ গৌড়বঙ্গের AST ধরে তারা এগিয়ে আসাঁছল। রাস্তাটি 
ছল জাগুলিয়া থেকে দক্ষিণ ATATATS পর্যন্ত । এই রাস্তায় এখন বাস চলে ৷ 

মানাঁসংহ বারাসাতের দিকে না গিয়ে অন্য রাস্তা ধরে হাবড়ার দিকে যান ৷ তারা বলের 
মধ্য দিয়ে রাস্তা তৈরি করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছিলেন । শ্রীকৃষ্ণপুরের মধ্য দিয়ে 
রাজবক্লভপ্‌রে পেশছান। তারপর কলস:র ও শিম:ীলয়ার 


মসলন্দপুর স্টেশন বা 
alga ভেতর দিয়ে বসিরহাট; টাকী ও হাসনাবাদে পেশছায় 


মাঝে পদ্মা পেরিয়ে বা 
মোগল বাহিনী ৷ 


৩২ উত্তর চাৰ্বিশ পরগণার ইতিব্্ত 


PRAM যুদ্ধে উভয়পক্ষে ক্ষয়ক্ষাতর পরিমাণ ছিল যথেষ্ট ৷ বারাসাতের রাজা 
সাহায্য করেন মানাসংহকে। ভবানন্দ কয়েকটি পরগণা গান। তারই উত্তরাধিকারী 

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র দীর্ঘকাল সম[দ্রকুল পর্যন্ত রাজত্ব করোঁছলেন ৷ রহগ্রামে ৬০ বিঘা 
মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র দান করেছিলেন ভারতচন্দ্রকে | 

মানাঁসংহকে সাহায্য করেছিলেন দেগংগার রাজা কিংকর সেন ৷ বল্লালী যুগে দেগংগার 

বাগড়ী ছিল প্রধান কর্মকেন্দ্র। আঁদশুরের সভায় আগত রমানাথ সেন থেকে 
সপ্তম পর্যায়ভ্যন্ত শ্রীমান সেনের সময় দেগংগা ছল বিখ্যাত শহর । 

কুশদহের জমিদার রায় সিদ্ধান্ত প্রতাপের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন | কুশদহ বা কুশ- 

দ্বীপ ছিল গোবরডাঙ্গা থেকে রাণাঘাট পর্যন্ত বিস্তুত। wate বিখ্যাত পাণ্ডত 

রাঘব 'সিদ্ধান্তবাগীশের বিরুদ্ধে অভিবান করেন প্রতাপাঁদত্য । ইছাপ[রের নবরত্বঃ 

জোড়বাংলা, নাটমান্দর, দোল মণ প্রভৃতি প্রাতণ্ঠা করেছিলেন রাঘব। তখন এখানকার 

রাজা কাশীনাথ রায়। তাকে বাদশাহ আকবর উপাঁধ দেন সমরাসংহ | 

তখন WAS ছিল জঙ্গলময় । কৃষক, চাষী, তাঁত বাস করত কয়েক ঘর। আর 
ছিল জমিদারদের প্রাচীর ঘেরা বড় বড় অট্টালিকা । তেমনি একজন জমিদার ছিলেন 
রামসংম্দর মিত্ৰ ৷ টোডরমল বাঙলার ভুমি সমীক্ষার সময় রামসূন্দর সাহায্য করেন। 
বিচক্ষণতা ও প্রতিভার জন্য মোগলসগ্রাট তাঁকে গয়া জেলায় বিস্তীৰ্ণ জামদারণ দেন, 
আর পেয়েছিলেন রায় রায়ান উপাঁধি। চাকরি থেকে অবসর নিয়ে তিনি সাতমহলা 

বাড়ি ঠৈর করেন যশোহর রোডের ধারে । পুকুর কাটান ও শিবমন্দির নিমণি করেন |, 
দুগোৎসব, রথযান্রায় খরচ হত বিস্তর পয়সা । এখন ভগ্ন অট্রালকার চিহ্ন 
পড়ে আছে। 

সতের শতকের শেষে পীর একাঁদল সাহেব এসোঁছিলেন বারাসাতে। বারাসাতের উত্তর 
দিয়ে তখন প্রবাহিত হত সবর্ণবতী নদী, এখন সংটি। অনেক খেয়াঘাট ছিল । আর 

বর্তমান কাঁজপাড়ায় ধনী সংস্কৃতিবান কাজিবংশ বসাঁতি স্হাপন করোঁছল | এই 
বংশের ছাট মিঞা, কুমার শা পীর সাহেবকে "নিয়ে আসেন কাজিপাড়ায়। মুসলমান 

YI ASTIA কেন্দ্র হয়ে ওঠে কাজিপাড়া । পীর সাহেব মসাঁজদের 'ভাত্রস্হাপন করেন | 

তাঁর মৃত্যুর পর সমাধির ওপর এক 'বিরাট মসাঁজদ নামত হয়। প্রতিবছর শীতের 

শেষে মসাঁজদের সামনের মেলাটিতে বহ; লোক সমাগম ঘটে । 

বারাসাত ও রাজারহাট সীমানায় আছে রাজবাড়ি গ্রাম । এখানে ছিল যোজড়া রাজ্য | 

যোজন অর্থাৎ দশ কোশব্যাপ? বস্তুত ছিল রাজত্ব । রাজারহাট, বারাসাত, দেগঙ্গা 

ছিল এই রাজ্যভুক্ত । এখানে ছিল রাজার বাড় । যা থেকে এসেছে রাজবাড়ি গ্রাম 


বারাসাত মহকুমা: = ৩৩ 
নাম ৷ পাশ দিয়ে বয়ে যেত লাবণ্যবতী । বাণিজ্যপোত এসে ভিড়ত দেশ বিদেশ থেকে । 
‘বিদ্যাধরী দিয়েও আসত পণ্য । রাজার হাট বসত বলেই স্থানটি পরিচিত হয়েছিল 
রাজারহাট নামে । রাজবাড়ির উত্তরে জোজড়াগ্রামে রাজার মান্দিরের চিহ্ন হয়েছে। 
একাদল সাহেবের প্রভাবে জোজড়ার জমিদার রায়েরা_ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন ৷ কাজি 
পাড়ার দক্ষিণে ঘোলাগ্রামের কাছারি বাড়ির সামনে এই বংশের কন্যা চম্পার সমাধির 
ওপর প্রদীপ জেবলে একদিল শার. লীলাগান চলে আজও ৷ -কাজিপাড়ার একটি 
মসাঁজদে. হিন্দু স্হাপত্যের ছাপ রয়েছে। সম্ভবত এই মন্দিরাট যোজড়ার -রাজার | 
মহসলিম আধিপত্যের পর মন্দির মসাঁজদে রূপান্তরিত হয়েছে | j 
অনেকের মতে পাঠান সদরি আনোয়ার খাঁর কাছে পরাজিত হন যোজড়ার রাজা | 
রাজকন্যা চম্পা ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নেন ৷ তান সন্ন্যাসিনীর মত জীবন কাটান ৷ 
আনোয়ার খাঁর নাম থেকে রাজ্যের নাম হয় আনোয়ারপ্‌র ৷ ঘোলার কাছে একটি 
গ্রামের নাম আনোয়ারপর ৷ - আর রাজবাড়ি বর্তমানে রাজার হাট থানার একটি ছোট 
গ্রাম মান্র। এখানে রাজবাড়ির চিহ্ন আছে। জমিদার বংশ ঠাকুরপ:কুর খালসা, 
মাকড়সা প্ৰভৃতি বড় বড় দীঘ খনন করান। মধ ও Taal দুই ভাই খনন করান 
মধ; TAT TT ৷ 

কারো কারো মতে, এই চম্পা ছিলেন কাগজ পরুরিয়ার ALGO রায়ের মেয়ে । মুকুট 
রায়ের একশ ছেলে আর এক মেয়ে চম্পা ৷ মুকুট রায় ছিলেন সুন্দরবনের আধপতি ৷ 
আর সে সময়ে বারাসাত প্রভৃতি অঞ্চল ছিল সুন্দরবনের মধ্যে । কাগজ AIT থেকে 


সুন্দরবনের সমগ্র এলাকা শাসন সম্ভব ছিল AT! সে কারণে স:ন্দরবনে পাঠিয়েছিলেন 


ata দক্ষিণ রায়কে । 
রদ রাধে বত অথলে এক সময়ে ছিল ডাকাতের আন্তানা সানা 


জমিদারদের সঙ্গে এদের ঘনিষ্ঠতা ছিল ॥ কৃষ্ণনগর রোডের দ-পাশের ঘন জগলে 
ছল ডাকাতদের ঘাঁটি ৷ ঠ্যাঙাড়েদের উৎপাত ছিল এখানে বেশি। বারাসতের দাঁক্ষণে 
একটি পুরনো রাস্তা আছে-_বাদ;র ভিতর দিয়ে খাঁড়বাড়ি হয়ে ঢুকেছে রাজা চন্দ্ৰকেতুর 
এলাকায়। রাস্তায় দং’পাশের জঙ্গলে ডাকাতদের আজ্ঞা ছিল ৷ এবং IIMA অণ্ডলে 
ডাকাতি করত। স্হানটি একসময় পরিচিত ছিল ডাকাতিপোতা নামে। কুবেরপূরে 
এদের এক ভয়ঙ্কর FIAT AAS. এখনও রয়েছে এইসব ডাকাত ল করা দ্রব্য গারবদের 

মধ্যেও বিতরণ করত। _ কুবেরপঃরের ডাকাতে কালীর খ্যাতি ছড়িয়ে আছে এখনও 
ডাকাতপাতার যে উচু দ্হানটি চটকার মাঠ নামে পরিচিত ছিল, এখন সেখানে 


ওয়ারলেস স্টেশন ANAS হয়েছে ৷ 
উঃ--৩ 


৩৪ উত্তর চাঁদ্বশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


কোম্পানি আমলের প্রথমে বারাসাত ছিল অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ৷ ইংরেজরা চৰ্বিশ 
পরগণার দেওয়ানীলাভের পর নবাবী সড়ক ধরে বারাসাত যেত বুনো শুয়োর শিকার 
করতে ৷ ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে বারাসাতের তেমন গুরুত্ব ছিল না । প্রসাদপুর ও 
বনমালীপুর মোজার সামান্য অংশ নিয়ে গঠিত হয়েছিল বারাসাত মৌজা । বারাসাত 
একাঁটি আরাঁব শব্দ । অর্থ Avenue! হেস্টিংস ও অন্যান্য সাহেবদের যাতায়াত 
1ছল | সেজন্য বারাসাত যাতায়াতের পথ গাছ দিয়ে সাজান হয়েছিল ৷ অণ্ডলটির পথঘাট 
সংসজ্জিত ছিল দীর্ঘকাল, দেশভাগের পরেও । ইংরোজ বানানে লেখা হত 
Baraset ggfs বার জন শেঠ । এই বার শৈঠের বসতি থেকে বারাসাত শব্দের 
আঁবিভবি, ats অনেফেরই । 
বারাসাতের উত্তরাংশ হেস্টিসের বারাসাত ভিলা | সান্দর দোতলা এই বাঁড়র মেঝে ওক 
কাঠের তোর | এই সম্দর বাঁড়াটর এখন আর সেই AA’ নেই | পারত্যন্ত হয়ে আছে। 
এখানে ছেস্টিংস আসতেন মাঝে মাঝে । বাঙলার থেকে ট্রেজারি ভবন পর্যন্ত একটি 
সুড়ঙ্গ পথআছে। AMG এখন বন্ধ | বারাসাত থেকে একট চিঠিতে হেস্টিংস িখছেনঃ 
Baraset 
Saturday morning 
October, 1782. 
My dear friend, 
Stables was with me when I received back the minute with your 
answer. Ishowed him both but)-he seemed not quite satisfied with. 
the former and advised me to defer the delivery of it fora fewdays, 
I have hope that itis already become unnecessary as far (as) it con- 
cerned the Marhatta war. The treaty to be executed again by Sindia 
with the Peswas seal which he has and dated with the day of delivery 
and that the old treaty ‘be signed by Vana Farnes and the Peswas 
and affixed to it at Poona for more validity. 
ইংরেজের কাটিল রাজনীতির খেলায় বারাসাতও যে একটি কেন্দ্র হয়ে উঠোঁছল, 
ওপরের চিঠি তার প্রমাণ ৷ 
হেস্টিংস ভিলার কাছেই ছিল কোম্পানির সাহেবদের ঘোড়দৌড়ের মাঠ । তখন 
কলকাতায় ঘোড়দৌড়ের মাঠ তৈরি হয়।ন ৷ কলকাতায় স্যর জন শোরের (পরে লর্ড 
টেন মাউস) আমলে ঘোড়দৌড়ের aL! বারাসাতি ঘোড়দোঁড় সম্পর্কে একটি 


] 


AAMAS মহকুমা ৩৫ 


বিজ্ঞাপনে ছিল £ “যদি আবহাওয়া ভাল থাকে তাহা হইলে বারাসাতের মাঠে ঘোড়া 
দৌড় হইবে ৷ সময় অপরাহ্ন । Tala সাহেব উপস্হিত ভদ্রমহোদয়দের জন্য খাবার 
ও টিফিনের বন্দোবস্ত করিবেন ৷” 

আর একটি বিজ্ঞাপন (১৭৯৩ খৃঃ ১২ ডিসেম্বর ) ঃ আগামী ৮, ৯, ১০ জানুয়ারি 
বুধ, বৃহস্পতি ও শংক্রবার ঘোড়দৌড় হইবে । এই জন্য প্রাতরাশ ও সঙ্গীতের 
আয়োজন করা হইয়াছে। ঘোড়দৌড়ের পর শক্রবার “বল ও. সাপার” “হইবে । 
যাহারা ঘোড়া ছ;টাইতে ইচ্ছুক তাঁহারা ঘোড়া সম্বন্ধে সমস্ত আবশ্যকীয় তথ্য 
সম্পাদকের নিকট জানিতে পারেন” _ 


রয়েল ক্যালকাটা টা ক্লাবের শতবার্ধক ইতিহাসে উল্লেখ আছে s Racing 
‘continued at Akra until 1809, after which it moved to the Maidan. 


Before leaving the some what irregular meetings of the early days, 
‘mention: must be made of Baraset where racing had taken place 
intermittently since 1788. Baraset must have been a pleasant 
‘little place and it is known that both Vansittart and Barwell of 
Warren Hesting's ‘Council had garden house there. It was also 
well known for its card and gambling parti¢s and the notorious 
Philip Francis was a frequent visitor and is said to have won large 
sums from Barwell there. One race in particular is of interest—the 
Baraset Welter, which was the forerumer of “The Great Calcutta 
Welter”, the most important race on the early Calcutta progra- 
mmes and which continued until 1847. (The Royal Calcutta Turf 
‘Club by W. G. C. Frith. P. 7) 

‘কলকাতায় ঘোড়দৌড় পুরোদমে চাল; হলে, বারাসাতে ঘোড়দৌড় বন্ধ হয়ে যায়। 
প্রায় ৩০ বিঘা জামর ওপর তিনতলা প্রকাণ্ড বাড়ি বানিয়েছিলেন গভর্ণর ভ্যানসিটা্ট*। 
বাড়িটি ছিল বারাসাতের মাঝখানে ৷ হোস্টংস ভিলার কাছে ও রকম. আর একটি বাড়ি 
তৈরি করেন বাঙলার ব্রিটিশ সেনাধ্যক্ষ কর্নেল চ্যাম্পিয়ান । পরে এই বাড়ির মালিক 
হন হেস্টিংসের বন্ধন বারওয়েল | 

মধ: মুরলীর দাঁক্ষণপরর্ব কোণে ১৭৬৪ সালে প্রমোদকুগ্জ তোর করান কোম্পানির 
কর্মচারী ল্যামবার্ট। বাড়িটি ছিল বেশ নির্জন ও দর্শনীয়। বহ; গাছপালায় 
সাজান'৷ ল্যামবার্ট দিনাজপুরে মারা যান। তাকে দাহ করে, ছাই এনে পতে 
৷ দেওয়া হয় এখানে, প্রমোদকুঞ্জের নিচে ৷ 


৩৬ উত্তর চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


“মিসেস ল্যামবার্ট বারাসাতে একট বড় বাজার বসান। তার নাম ছিল fafaa হাট । 
ল্যামবার্টের প্রমোদভবনের উত্তর পশ্চিমে ছল ইস্টবেঙ্গল ইশ্ডিগো কোম্পানীর নীল 
Bis । তার পাশে তৈরি হয় একটি উচ্চ স্তম্ভ । 

সুবর্ণবতী ও লাবণ্যবতী দুটি নদীর জলধারা তখন প্রাণবন্ত, স্বাস্থ্যকর স্থান৷ 
খাবারের অভাব নেই ৷ বারাসাতের শান্তপারবেশে মুগ্ধ হয়ে এখানে এসোঁছল বহু 
ইংরেজ কর্মচারী ও ব্যবসায়ী । তাদের বহ; সমাধি স্থান ছাড়িয়ে "ছিল ইতন্ততঃ ৷ 
এখন তার একটিও আর খঠজে পাওয়া যায় না | 

ইংল্যান্ডের বখাটে ছেলেগুলোকে এদেশে চালান করা হচ্ছিল সে সময়ে । তাদের 
সামারক শিক্ষা দিয়ে রাজ্য বিস্তারের বাসনা পেয়ে বসেছে ইংরেজকে ৷ এদের 
শিক্ষার জন্য বারাসাতে ১৮০২ সালের আগস্টে প্রতিষ্ঠা হয় ক্যাভেট কলেজ। 
সার জন হিয়রসে ১৪ বছর বয়সে ১ অক্টোবর এই কলেজে যোগ দেন। তাঁর 
আত্মজীবনীতে আছে £ “As there were more than four hundred youths 
and youngmen at Baraset just literated from school and considering 
themselves independent officers and gentlemen, it may easily be 
imagined that may fracas took place among them frequently 
ending in duels,” 

বারাসাতে ১৮১১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ডুয়েল সম্পর্কে লেখা হয়েছে ঃ 
“Mr N. B. Edmonstone, chief Secretary to Govt. reported—Mr. 
John Robertson was the aggressor and he should be suspended 
from the service of the Hon’ble Company and to cause him to be 


conveyed on board the city of London.” 


সে সময়কার চীফ জাস্টিস মন্তব্য করেছিলেন : “Lads at Baraset preferred a 
dash of vice to adose of virtue.” 

বারাসাত ক্যাডেট কলেজকে বলা হত “ইণ্ডিয়ান স্যাণ্ডহাস্ট» | ২৫২ বিঘা ২কাঠা 
জমির ওপর ছিল ক্যাডেট কলেজ ৷ ১৮১১ সালের ৫ অক্টোবর কলেজটি TY করে 
দেওয়া হয়। 


তিন ॥ 


বারাসাত মহকুমা» যশোহর, AMR উৎকৃষ্ট নীল চাষ BS! লাভ ছিল প্রচুর ৷ 
ডাচরাও এসোছল এখানে নীলচাষ করতে ৷ ওরাই এদেশে প্রথম নীলের কারবারী। 


বারাসাত মহকুমা ৩৭ 


ডাচদের আস্তানা ছিল বারাসাতের পশ্চিম অংশে | ওখানে এখন লোকের বাস প্রচুর l 
তখন নাম ছিল FAM GA ৷ বারাসাতের সব থেকে পুরোন *মশান ছিল এখানে | 
৭ হাজার faa জাম নিয়ে গড়ে ওঠে বেঙ্গল ইণ্ডিগো কনসার্ণ। বারাসাত 
বারাকপুর রোডের মাঝে নীলগঞ্জে "সতের শতকের প্রথমে নীল তৈরির কারখানা 
স্থাপিত হয়। ১৭৭৯ সালে জন প্রিন্সেপ এই কারখানা করেছিলেন । এটি 
ছল বাঙলার প্রথম নীল তৈৱরির কারখানা ৷. পাশ দিয়ে বয়ে যেত নদী লাবণ্যবতী 
বা নোয়াই ৷ আর একজন নীল প্রস্তুতকারক ছিলেন এন পি. কনস্ট্রাড ! তার 
কারখানাও ছিল এখানে alan আশপাশের গ্রামের নামের সঙ্গে জড়িয়ে 
আছে নীলকরদের স্মতি। 

বারাসাত থেকে .নীলকরদের পক্ষে নদীয়া ও SMT পরগণায় নীলচাষ পর্যবেক্ষণ "ছিল 
সহজ । তাছাড়া কলকাতার কাছেই জায়গাটা বেশ স্বাস্থ্যকর ও মনোরম ৷ নীলকরদের 
স্মৃতি জড়িয়ে আছে বারানাতের কিছ: গ্রামে । 

বারাসাত স্টেশনের কাছে নগল পাকুর ৷ নীলকর সাহেবরা থংড়ে ছিল নীল তৈরির 
প্রয়োজনে | এখন এটি ব্যবহার করছে ছিন্নমূল মানূষরা। এখানেও ছিল 
একটি নীল কারখানা, নঈীলকরদের বাঙলো, চাকরদের থাকবার জায়গা । আর 
fea সাহেবদের রক্ষিতাদের আবাস ৷ নশলকরদের দুই প্রিয় রক্ষিতা ছিল চাঁপা 
আর ডালি । লোকশ্রত এরা দুই বোন । যাদের নামে হয়েছে চাঁপাডালি মোড় | 
সেনাশিক্ষা স্কুল উঠে যায় ১৮১১ সালের & অক্টোবর । তাদের পরিত্যন্ত ২৫৯ বিঘা 
২ কাঠা জি জমিদারদের কাছ থেকে লিজ নিলেন মিঃ বার্ক। সেখানে নীল 
তৈরির কারখানা বানালেন। ব্যবসা ফেল পড়ল। তার সম্পত্তি কিনে নেন 
কলকাতার বাব; রাধামাধব ব্যানাজাঁ। পরে এই বাড়িতে হয় জেলখানা ৷ 

দেগঙ্গা থানায় জীবনপর গ্রাম। এখানকার নীলকুঠি ছিল প্রকাণ্ড আকারের | 
পদ্মার তীব্র ধারা বয়ে যেত। প্লাবন ঘটত প্রতি বছর। নাল ফ্যান্ীর একবার ভেঙে 
পড়ে বন্যায় । এখনও তার স্মৃতি চিহ্ন চোখে পড়ে। ফ্যান্ঠীর প্রধান ছিলেন 
fat বান; ৷ তার নিষ্ঠুর নিষতিনে গ্রামের মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে ৷ দেগঙ্গায় 
ysis গ্রাম জুড়ে ছিল নীলকরদের প্রতাপ ৷ একটি গ্রামের নাম ARTNA । 
গ্রামের একঘর অধিবাসী ছিল পুরকায়েত। পরিবারের কতকে ডেকে আনা হয় 
মিঃ বানুর কুঠিতে। তাকে আদেশ দেওয়া হল অন্য সব চাষ বন্ধ করে নীল চাষ 
করতে। এ আদেশ গ্রামের সাধারণ মানুষের পছন্দ হল না। প্রত্যাখ্যান করা হল 


সাহেবের প্রস্তাব । = 


৩৮ উত্তর চব্বিশ পরগণার sete 


গহকৰ্তাকে আটক রাখা- হল একাঁট ঘরে। বৃদ্ধ মানুষটিকে নির্মম ভাবে বেত মারা 
হল ৷ এই বেত মারার নাম ছিল শ্যামচাঁদ । আর এ বৃদ্ধের পক্ষে শ্যামচাঁদ সহ্য 
করা ছিল কঠিন। সে পড়ে যায় মাটিতে। বান; সাহেবের পা কামড়ে ধরল P 
এই আঘাতই কাল হল মিঃ বানর ৷ সে মারা গেল ৷  শ্যামচাঁদ বন্ধ হল জীবনপ7র 
কুঠিতে। 
জ্যাসালি ইডেন তখন বারাসাতের ম্যাজিস্ট্রেট । নীল চাবীদের অসহায় অবস্থার 
খবর “তান রাখতেন। তাদের ওপর [তান ছিলেন সহান[ভুতিশল। তানি 
বুঝোঁছলেন, নীলকরদের সঙ্গে চাষীদের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠছে । আঁবলদ্বে 
তা বন্ধ করা দরকার। না হলে বিপন্ন হবে ইংরেজের স্বার্থ । তান আদেশ জার? 
করলেন, SAH করে নীল চাষ করা চলবে ATI নীলচাষ চাষীর ইচ্ছাধীন ৷ 
আদেশ মেনে নিল উদার হৃদয় কিছ; ইংরেজ ৷ নদীয়ায় ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডবল: জে 
হেনশেলও একই ধরনের আদেশ দিলেন ৷ 

এতাঁদন নাঁলচাব GL বিদ্রোহের আগুন ASS অবস্থায় "ছিল, এবার যেন তাতে, 
হাওয়া লাগল ৷ আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠল । অবশ্য নীল আন্দোলনের 
তীব্রতাই ইডেনকে এ আদেশ দিতে বাধ্য করছিল | 

ওয়াহবি বিদ্রোহীদের অন্যতম আক্রমণ কেন্দ্র ছিল নীলকুঠি। ' বহ: নীলকর ভরে 
পালিয়ে ঘায়। কুণঠিগুলি ফাঁকা পড়ে থাকে। {বিদ্রোহীরা বহ; নীলকুঠি মিশিয়ে 
দেয় মাটির সঙ্গে । 

মধু মূরলী পুকুরের উত্তর-পশ্চিমে ছিল মিঃ লই বনাডের নাঁলকুঠি | ত্ৰিশ থেকে. 
চল্লিশটি ঘর ছিল এই বাড়িতে । নীল totaa রিজাভরি হিসাবে ব্যবহৃত হত AFAT | 
অনেককাল পাকুৱের এই ধারের ভাঙা বাড়ি ছিল জঙ্গলে ভরা ৷ দাঁক্ষণ-পূর্ব কোণে 
ছিল একটা উচু স্তম্ভ ৷ পুকুরের দক্ষিণ-পশ্চিম ধারে ছিল আটকোনা রমণণীয় একটি 
গ্রীত্মাবাস। পাশ্চমধারে একটি বাঙলো | কলকাতার ইংরেজ সাহেবরা এখানে 
আসত অবসর কাটাতে | 

মধুমুরলী পূকুরের সে ÀO নেই, গৌরব নেই । কিংবদন্তী, মধু আর মুরলী দুই 
ভাই স্বপন দেখোঁছলেন.। ওদের এলাকায় আছে এক আশ্চর্য ধাতু, যার স্পর্শে সাধারণ 
ধাতুও সোনা হয়ে যাবে ৷ স্বপ্নে দেখা সেই স্থানটি খনন করে ধাতুটি উদ্ধার হল | ধাতু 
খংড়তে গিয়েই তৈরি হল বিরাট পুকুর ৷ প;কুরাটির সৌন্দর্য আর অবশিষ্ট নেই! 
একসময় পঢকুরাঁট ছিল ইংরেজদের বেড়াবার জায়গা । অনেকেই পকুরটির আকর্ষণীর 
বিবরণ লিখে গেছেন | শরণাথপঁদের আসবার পর পুরনো ভেঙে পড়া ঘরগজি 


বারাসাত মহকুমা ৩১ 


নষ্ট হয়েছে ৷ পুকুর ঘিরে উদ্বাস্তু উপনিবেশ ৷ এখনও ২৫ বিঘা: জামির ওপর 
আছে APA ৷ + 
নীলকররা নিজেদের স্বার্থে কিছ রাস্তা তৈরি করেছিল । হাটখোলায় যে ছোট 
হাসপাতাল এখনও আছে, সম্ভবত সেটি নীলকরদের- তৈরি ৷.“ বারাসাতে-ঘোড়দৌড়ের 
প্রবর্তকও তারা ৷ এ 
বনমালীপুর নামকরণ হয়েছে, নীলকরদের দেওয়ান বনমালা চট্টোপাধ্যায়ের 
নামানুসারে | 

'হিউয়েন সাঙের বিবরণে জানা যায় সমতটে ছিল. বৌদ্ধ সংঘারাম ৷ হরপ্রসাদ 
errata মতে ২৪ পরগণায় বৌদ্ধ: বিহার ছিল। : বারাসাত মহকুমার যে অংশ নিয়ে 
বালান্দা পরগণা, সেখানে ছিল বৌদ্ধ প্রভাব ৷ ৷ এ অভিমত শাল্ত্রীমশায়ের।  গোবর- 
ডাঙার -জলে*বর ছিল বৌদ্ধ বিহার ৷ গোবরডাঙার কাছে যমুনা গর্ভে পাওয়া , 
গিয়েছিল ধ্যানী বৌদ্ধ মতি ৷ = 

৩৪ AL জাতীয় সড়ক যেখানে নদীয়া সীমান্তে প্রবেশ করেছে, সেখানে আছে 
রাজবেড়ে নামে গ্রাম শব্দটি সম্ভবত ‘রাজাঁবহার’ থেকে এসেছে ৷ ‘রাজবিহার’ 
নামে এরটি বৌদ্ধ বিহারের উল্লেখ করেছেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী । 

রর্তমান শেঠপুকুরটি খনন করান রামচন্দ্র জগৎশেঠ । ইনি ছিলেন মানিকচাঁদ জগৎ" 
শেঠের বংশধর ৷: পাইকপাড়ার দেওয়ান গঙ্গাগোবিম্দ সিং বারাসাতের পর্্বাদকে 
একশ far জামির ওপর বাগান বাড়ি করেছিলেন ৷ আরও বহ: দেশীয় ধনীর বাড়ি 
ছল এখানে। 

বামরি বাঙালী উদ্বাস্তুরা এসে বসতি করেছে সংবর্ণ পত্তন কলোনিতে ৷ পাশ দিয়ে 
গেছে শীর্ণকায় সবর্ণবতী বা সি নদী ৷ একটি মসজিদের ধ্বংস স্তুপ আছে 
এখানে ৷ স্থানীয় মুসলমানরা একে বলেন চাদখার মসজিদ । পাশের পক থেকে 
মসজিদ তৈরিতে ব্যবহৃত কয়েকটি AAT ইট পাওয়া গেছে ৷ 
কৃষ্ণনগর রোড ও যশোহর রোডের সংযোগ স্হলে GAA ধারে ডাকবাঙলো 
স্হাঁপত হয় বহুকাল আগে ৷ মোগল আমলে এখানে ছিল সরাইখানা ৷ বাঙলোর 
খালি জায়গায় বেশ কিছুকাল কোকো চাষের ব্যবস্হা হয়েছিল | 

সিরাজদৌলা কলকাতা আক্রমণ করেন ১৭৫৬ সালে ৷ কাশিমবাজার কৃঠি ল:ট করে 
ed হাজার সৈন্য ও হাতি নিয়ে এগিয়ে আসতে থাকেন কলকাতার দিকে । সব সৈন্য 
নিয়ে কলকাতা যান নি ৷ এঁতিহাসিক লো বলেছেন ৪০ হাজার সৈন্য এবং বেশ 
পিছ হাতি রেখে যান বারাসাতে। বারাসাতের হাতিপুকুরের জম্ম সম্ভবত ওঁ 


৪০ উত্তর oat পরগণার ইতিবৃত্ত 


সময়ে ৷ [সিরাজ কলকাতা যান যে পথে, সেট পাঁরাচত হয় নবাবী সড়ক নামে । পরে 
নাম হয় কৃষ্ণনগর রোড । কল্যাণী রোডও বলে অনেকে ৷ এখন :জাতীয় সড়ক 
নম্বর ৩৪। ৷ 

বারাসাতের পুরোন পোস্ট ও টোলগ্রাফ আফসাটি ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় ১৯১৪ সালে । ' তারপর 
পোস্ট আঁফসের কাজ চলত কোর্ট কাছাঁরর ধারে। বর্তমানে পোস্ট ও টোলগ্রাফ 
আঁফস স্হাপত হয়েছে বড় বাজারের কাছে । 

বারাসাত শহরের বুকের ওপর দিয়ে চলে গেছে কে এন সি রোড । এই রাস্তাঁটির নাম 
কার স্মরণে, অনেকেরই তা জানা নেই ৷ রায় বাহাদুর ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন 
বারাসাত সরকার বিদ্যালয়ের ছাত্র । বারাসাত পৌরসভার গৃন্তিয়া গ্রামে ছিল তার 
পৈতৃক aig! এ অণ্চলটি, অথাৎ বাদু-গ্যুন্তয়া-কবেরপুর ছিল সংস্কৃতি চচরি কেন্দ্র ৷ 
বহ; বিদগ্ধ ব্যান্তি ছিলেন এই গ্রামের বাঁসন্দা। ক্ষেব্রনাথ ছিলেন জ্ঞানী ও কমা 
পুরুষ | বহু দানও তান করে যান ৷ ! 

বারাসাত চাপাডালি মোড় থেকে একটি রাস্তা চলে গেছে Cries দিকে । লোকে বলে 
টাক রোড ৷ আগে বলত কালীনাথ মযুম্সির রাস্তা । রাস্তা তৈরির একাঁট ইতিহাস আছে ॥ 
ইংরেজরা বারাসাত পর্যন্ত যাতায়াতের একটি রাস্তা পেয়োছল ৷ বাঁসরহাট সাতক্ষীরা 
অঞ্চলে যাতায়াতের রাস্তা ছিল না। নৌপথে বিদ্যাধরী দিয়েই চলাচল করতে হত। 
বারাসাত অঞ্চলের জমিদাররা একটি সভায় মিলিত হন ১৮৩৩ সালে একটি রাস্তা 
তৈরির জন্য ৷" খড়দহের জমিদার বি*বাসরা রাস্তার জম দেন। আর রাস্তা তৈরির 
যাবতীয় খরচ বহন করেন টাকার জামদার কালীনাথ ASAT! 

আনোয়ারপুর পরগণার জাঁমদার ছিলেন খড়দহের দে-ব*বাসরা |. ওরা এই জমি পেয়ে 
ছিলেন মহারাজা কৃষচন্দ্রের বংশধরদের কাছ থেকে ৷ দে-বি*বাসদের AA ANAA 
ছিলেন আন্দ:লে আইলবার্দর তহশীলদার। বশীর হাঙ্গামার ‘সময় সততার সঙ্গে 
রাজস্ব আদায় ও নবাবের কোষাগারে জমা পড়ায় ASG নবাব তাদের বিশ্বাস উপাধি 
দেন ৷ ওরা আন্দুল থেকে বামঃনমূড়ো এসে বসতি শুরু করেন। কিন্ত: বংশের 
প্রতিষ্ঠাতার জননী গঙ্গাতীরে বসবাসের ইচ্ছা প্রকাশ করায় ওরা খড়দহে চলে যান । 
এই বংশের রামহার বিশ্বাস চট্টগ্রামের নিমক মহলের দেওয়ান পদ লাভ করে বিস্তর 
অর্থের মালিক হন ৷ ইনি সপারবারে চলে আসেন খড়দহে-। রামহাঁরর ছেলে প্ৰাণকৃষ্ণ 


হয়োছলেন কোচাবহারের দেওয়ান। এদের আদি নিবাস ছিল হাওড়া জেলায় 
সাঁকরাইলে ৷ 


বারাসাত মহকুমা = 
‘চার ৷৷ 

স্হানীয় শিক্ষাবিদ কালীকৃষণ মিত্রের চেষ্টায় ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট চাল'স বিলি ট্রেভরের 
উদ্যোগে জেল ভবনের খালি জায়গায় সাময়িকভাবে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৪৬ 
সালের ১ জানুয়ারি। প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন প্যারাঁচরণ সরকার। আরম্ভের 
সময় স্কুলে বেতন দিতে হত না। এমন কি বই কাগজ খাতা দেওয়া হত বিনামুল্যে । 
১২৫ জন ছাত্র নিয়ে আরম্ভ হয় চ্কুল। ১ এপ্রিল থেকে ছাত্রদের বেতন স্হির 
হয় ১ টাকা। ১৮৫১ সালের ১১ নভেম্বর ATA বাড়িতে স্কুল উঠে যায়। 
কাল'কৃষ্ণের চেষ্টায় রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ের ferme কৃষি শিক্ষা সংযত্তে হয়েছিল | 
বহ: দূর থেকে ছাত্রদের এসে শিক্ষা গ্রহণের অস:বিধা হওয়ায় একটি বোর্ডিং হাউস 
খোলা হয় বিদ্যালয়ের উত্তর দিকে ১৮৫৩" সালে। স্কুল ভবনের দক্ষিণ অংশে 
ছল কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা | 

জেলখানার কাছেই কয়েকটি বাড়তে বসত স্কুল। বর্ষার সময় কয়েদীতে ভরে যেত 
জেলখানা ৷ সেই পরিবেশ ছাত্রদের পক্ষে সুখকর ছিল AT! 

সে সময়ে ট্রেভর সাহেবের পণ্ঠপোষকতায় বারাসাতে আর একটি বিনা বেতনের দ্কুল 
পাঁরচালিত হত। ফলে সরকারী স্কুলে বিশেষ কেউ পড়তে যেত AT! 
প্যারণচরণ স্কুলের উন্নতির নানারকম চেষ্টা করেন ৷ ট্রেভর চলে গেলেন ৷ আসেন 


এলাফনস্টোন জ্যাকসন | 
বিদ্যালয়ের নিজস্ব বাড়ি তৈরির জন্য প্যারীচরণ উদ্যোগী হয়ে চার হাজার টাকা 
সংগ্রহ করেন ১৮৪৭ সালে । ১৮৪৮ সালে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ১২১৮ টাকা সংগ্রহ 
করে দেন। iON ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বা'ড়র প্লান ও গৃহ নিমণে সাহায্য 
করেন। ১৮৪৮ সালে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আবেদনে সাড়া দিয়ে যারা অর্থ সাহায্য 
করেন তাদের মধ্যে ছিলেন-_দ্বারভাঙার মহারাজা ROO টাকা, ঢাকার নবাব বাহাদুর 
জঙ ৫০০ টাকা, কাশমবাজারের মহারানী স্বৰ্ণময় ১০০ টাকা, লালাবহারী দত্ত 
.১০০ টাকা, শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৬ টাকা, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ৫০ টাকা, কালীকৃষ্ণ 
বিশ্বাস ২০ টাকা, তারাপ্রসান চট্টোপাধ্যায় ১০০ টাকা, বরদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০০ 
‘টাকা, কার্তিকচন্দর চট্টোপাধ্যায় & টাকা, নালরতন চট্টোপাধ্যায় ১৫ টাকা, হরিশ 
চন্দ্র মিত্র ২০ টাকা, ঘনশ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায় ২০ টাকা, মহেন্দ্ৰনাথ ঘোষাল ৫ টাকা» 
রমানাথ ঘোষাল ৫ টাকা, ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ২০ টকা । 

প্রথম বছর থেকেই ছান্তরা আশান;র্‌প ফল করতে থাকে। বদ্যালয়ের ছিল গেট 
শ্রেণী । চতুর্থ বছর জুলাই মাসে স্কুল পরিদর্শন ও ছাত্রদের পরীক্ষা দিতে আসেন 


৪২ উত্তর চব্বিশ পরগ্ণণার ইতিবৃত্ত 


শিক্ষা বিভাগের ইনসপেকটর লজ । তখনও স্কুল বসত পুরনো বাড়তে । লজ 
প্যারীচরণের কার্যদক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে এডুকেশন বোর্ডে faces করেন ৷ জয়েন্ট 
ম্যাজিস্ট্রেট এলাফনস্টোন জ্যাকসনও অনুর্প রিপোর্ট করেছিলেন। ছাত্ররা প্রতি 
বছর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বান্তিলাভ করত । সে সময়ের অন্য কোন মফস্বল স্কুল, 
এই গৌরব অর্জন করতে পারোন। 

রেভারে্ড স্মিথ বিদ্যালয় দর্শনে এসে ১৮৪৯ সালে বারাসাত থেকে িখোঁছলেন È 
Ihave just paid a short visit to the Government School at Barasat 
and have much pleasare in expressing my satisfaction at the appear- 
ence of the school generally and the progress made by the? classes 
which I examined, They seem to know Arithmetic and elements of. 
Geometry very well. They read well and understand what they read- 
Altogether I have seldom been more pleased with the performance of 
the boys in any school that I have visited in India.” 

নতুন ইস্কুল বাড়িও ছল দৰ্শনীয় । ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট যোগেন্দ্ৰনাথ ‘বদ্যাভূষণের: 
ভাষায় £সে সময়ে বারাসাত স্কুলের যের্‌প শ্ৰীবৃদ্ধি হইয়াছিল, এরুপ শ্রীরৃদ্ধি তাহার 
আর কখন হয়নাই | ইহা তৎকালে যেন একটি কলেজে পরিণত হইয়াছিল ৷ শৈশব স্এহা ও 
আমার প্রবল রাঁহয়াছে। আমি আজও প্রত্যক্ষবং দোখতোছ যেন প্যারীবাবু সেই" 
নন্দনকাননাশ্হিত সেই রমণায় পাঠমন্দিরে ছাত্রবর্গ ও শিক্ষকমণ্ডলীকে অমৃত ভাষ্য 
দ্বারা fare করিতেছেন। সেই উদ্যানের কোন দ্হানে AAA পষ্পানচয় ফুটিয়া 
সগন্ধে ও সৌন্দর্যে দর্শকমণ্ডলীর mim ও দর্শনোন্দ্িয়কে পরিতৃপ্ত করিতেছে 
কোন স্হানে ছাত্র ও শিক্ষকগণ কাষত ক্ষেত্রে াবধবর্ণের শাক, সবাঁজ উৎপন্ন 
হইয়া চিত্ত বিমোহন করিতেছে_কোন স্হানে বা দিবসে পদ্মিনী শিরে পদ্ম ও 
রজনীতে কুমুদিনী শিরে. কুমুদ ফুল ফুটিয়া সরোবরের শোভা APIA 
কারতেছে। 'একাদকে যে সব প্রকৃতির শোভা অন্যদিকে সেইরূপ মানাসক ও. 
নৈতিক উৎকর্ষ । প্যারীবাবু যেন তথায় রাজার্ষ জনক আবভূতি হইয়াছিলেন। 
তাঁহার চারত্র গৌরবে বারাসাত যেন তৎকালে তপোবনে পাঁরণত হইয়াছিল অথবা 
তাঁহার অধিষ্ঠানকালে বারাসাত স্কুলের উদ্যান বাঁটিকা যেন খাঁষর আশ্রমে: 
পরিণত হইয়াছিল ৷ ইহা প্রত্যক্ষ দেখা কণ্পনা নহে।” 

প্যারীচরণ সরকারী বিদ্যালয়ের সঙ্গে গড়ে তোলেন বাঙলা দেশের সর্বপ্রথম কাঁষ' 
‘বিদ্যালয়, ‘শিল্প বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাস ৷ বারাসাতে প্যারীচরণের দুই অকৃত্ৰিম বন্ধ; 


বারাসাত মহকুমা. so 


ছিলেন কালীকষ্ক মিত্র ও তাঁর জ্যেণ্ঠমাতা ডাক্তার নবানকুষ্ণ মিত্র । সেই সঙ্গে ছিল 
ট্রেভর সাহেবের অকৃত্রিম সহযোগিতা | 
“In those days the Magistrate and the Head Master were the two- 
principal magnates who governed the town, and in their endeavour- 
to improve the social, moral and intellectual condition of the 
people under their charge they were happily associated with two. 
village. Hampdens, Kally Kissen and Nain Kissen Mitter,. 
by whose combined efforts Baraset become a model town in a 


short time.” (Indian Mirror, 23rd January 1900 ): 


বারাসাত সরকারগ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের অবসর সময়ে কৃষি কাজ শেখাবার উদ্দেশ্য নিয়েই 
প্যারণচরণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কৃষি বিদ্যালয় ৷ প্যারীচরণ উদ্ভিদ বিদ্যা, ভুমি কর্ষণ; 
বীজ বপন, শষ্য পর্যবেক্ষণ, সার ABTA, জলসেচের প্রণালী প্রভৃতি শেখাতেন। 
প্রচুর বইপত্র এনে নিজে পড়াশুনা করতেন। হাতে কলমে তাদের নিজেই শেখাতেন। 
ATO ছাত্রকে এক এক খণ্ড জাম দিতেন চাষের জন্য। যে উন্নত ফসল ফলাত তাকে 
পুরস্কৃত করতেন ৷ কৃষি রসায়ন পড়াতেন স্হানীয় হাসপাতালের সাব আসিস্ট্যান্ট 
সাজন দীননাথ ধর। কৃষিক্ষেত্রের ফসলও ছিল আদর্শ TATA! আখ, কাঁফ, আল: 
প্রভাত উৎপন্ন হত উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ৷ বোটানিক্যাল গার্ডেন থেকে অভিজ্ঞ বান্তিরা 
এসে শ্থোত এরার্‌ট তৈরির পদ্ধতি। এই এরারূট ও ফলমল fais হত ৷ TET 
অৰ্থে ছাতদের পুরস্কৃত করা এবং কৃষি বিদ্যালয়ের উন্নয়ন সাধন করা হত। . 
প্যারীচরণ একটি ASAT ANAT ও সুসজ্জিত বাগান বানয়েছিলেন। সেকালের 
দর্শকদের তা ম.্ধ করেছিল। নারকেল, সুপারি, আম, পলাশ, কদম, বেল, TAT. 
গোলাপ, চেরণ, ম্যাগনোলিয়া, বাদাম, IOF, তেজপাতা, এলাচ, জলপাই» 
মেহগনণ প্রভৃতি উদ্ভিদ ও ফল-ফুলের গাছ ছিল । আর ছিল নানাজাতের গোলাপ | 
সে সময় এর নাম ছিল নম্দনকানন AVAD আছে নামে । গাছপালা ধ্বংস হতে 
থাকে প্যারগচরণ বারাসাত ছাড়ার পর থেকে | 


বারাসাত সরকারণ বিদ্যালয়ে ALA থেকে পড়তে আসত ছাত্ররা । আত্মীয়দের কাছ 
থেকে দূরে থাকায় এসব ছাত্র অনেক সময় AG হয়ে যেত ৷ পারীচরণ তাদের সীবধার 
জন্য একটি ছাত্রাবাস গঠনের সংকপ্প নেন ৷ স্হানীয় ব্যন্তিরা দেন ৬০০ টাকা, সরকার 
অন:দান পাওয়া যায় ৩০০ টাকা। প্যারীচরণকে সহযোগিতা করেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট 
জ্যাকসন] বিদ্যালয়ের চৌহদ্দির মধ্যে ১৮৫২ সালে তৈরি হয় ছাত্রবাস ৷ ছাত্রদের: 
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পড়াশুনা, তাদের স্বাস্থ্য প্ৰভৃতি বিষয়ে নজর রাখা হত। খাওয়ার খরচ ছিল মাসিক 
‘দেড় টাকা থেকে দ:টাকা ৷ প্রথমে ছাত্রাবাস ছিল বাঙলো বাঁড়তে। অনেকদিন 
‘সে বাড়ি ন্ট হয়ে গেছে ৷ 
.বারাসাতে সরকারী হাসপাতাল ১৮৫৪ সালে স্হাঁপত হওয়ার পর, সরকারী বিদ্যালয়ে 
'ছাত্রদের রসায়ন পড়াতেন হাসপাতালের ত্যাঁসষ্ট্যাপ্ট সার্জন এবং স্বাস্হ্য সম্পর্কে 
‘উপদেশ দিতেন । বিখ্যাত পণ্ডিত মদনমোহন তকলিঙ্কার বাঙলা পড়াতেন ৷ তানি 
“থাকতেন কালীকৃষ্ক মিত্রের বাড়িতে ৷ 

বারাস৷তে একটি স্কুল কমিটি গঠিত হয়োছিল শিক্ষাবিষয়ক কাজ সচারুরূপে 'নবাহের 
জন্য | ১৮৫২ সালের ১১ নভেম্বর এ কাঁমটির সদস্য ছিলেন £ এলাফনস্টোন জ্যাকসন 
‘জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট নীলমণি মিত্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, কালীকৃষ্ণ মিত, দীননাথ ধর, 
সাব আ্যাসষ্ট্প্ট সান, কালীনাথ বিশ্বাস-জামদার এবং প্যারীচরণ সরকার-হেড- 
মাস্টার-সম্পাদক । কলকাতার বেথুন সোসাইটির একটি শাখা বারাসাতে স্হাপন 
করেন প্যারচরণ ৷ উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রদের প্রবন্ধ-পাঠ ও বিতর্ক সভায় যোগ দিতে 
উৎসাহত করা ৷ 

প্যার়ীচরণ ফাস্ট" বুক অফ 'রাঁডং “লিখোঁছলেন বারাসাতে থাকার সময়। সেকেণ্ড 
বুকও লেখেন ৷ কিন্ত; থার্ড বুক সম্ভবত হেয়ার স্কুলে যোগ দেওয়ার পর লেখেন। 
স্কুল TH সোসাইটি ১৮২০ সালে কলকাতায় কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য 
চেষ্টা করেন৷ খুব বোশ সফল তারা হতে পারে নি। সংগ্কার বিরোধী হিন্দ:সমাজের 
নেতাদের বিরোধিতায় ॥ ১৮৪৭ সালে প্যারীচরণ বারাসাতের একাট বালিকা বিদ্যালয় 
স্হাপনে গুরুত্বপূর্ণ SAIM নেন ৷ বিদ্যাসাগরের উৎসাহে অন্যতম উদ্যোগী ছিলেন 
কালীকৃ্ণ। বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাদের যথেষ্ট বিরোধিতার 
মুখোমুখি হতে হয়েছিল ৷ প্রথমে ছিল ওজন ছাত্রী। 

প্যারীচরণ থাকতেন যশোর রোডের ধারে একটি বাড়তে ৷ প্রথমে একা থাকতেন। 
পরে তার এক ছোট ভাই প্রসন্ন এবং দুই ভাইপো গোপাল ও ভুবন আসে । প্যারীচরণ 
চলে যাওয়ার পর ওঁ বাড়াট ব্যবহার করত খ্রীস্টান মিশনারাীরা বালিকা বিদ্যালয় 
প্রাতষ্ঠার সময় স্হানীয় একজন জাঁমদার তাকে হত্যার চেষ্টা করে । কালাকৃষ্ণ এবং 
নবীনকৃষ্ণও বিপদগ্রস্ত হন। ম্যাজিস্ট্রেট তাদের প্রহরার জন্য"পঠীলশের ব্যবস্হা করেন | 
বালিকা বিদ্যালয় বদ্ধ হল না। কালীকৃষ্ণ {নিজে পড়াতেন। উচ্চপদস্থ ইংরেজ 
কর্মচারপরা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে নানাভাবে উৎসাহিত করতে থাকেন ৷ হাইকোর্টের 
প্রধান 'িচারপাঁত স্যর জেমস কলভিন এবং বড়লাটের মন্ত্রণাসভার আইন সদস্য 
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স্যর এডওয়ডি রায়ান বিদ্যালয় পরিদর্শনে যেতেন ৷ এডুকেশন বোর্ডের সভাপতি 
এবং পরে বড়লাটের মন্ত্রণাসভার আইন সদস্য বিটনও যেতেন ৷ ছাত্রীদের পুরস্কারও 
দিতেন | 

দুবছর 'বিদ্যালয় চলল ৷ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৮৪৯ সালে এড্‌কেশন বোডের কাছে 
সাহায্য প্রার্থনা করেন। RA সাহেবের ফু! স্কুল ও বালিকা বিদ্যালয় উভয়ের ব্যয় 
{নবহি তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে উঠোঁছল। খরচ যোগাতেন স্হানীয় জনগণ । ফলে 
বালিকা বিদ্যালয়ের উন্নতি ঠিকমত করা সম্ভব হয়নি সরকার যাঁদ ৬০ জন ছাত্রকে 
দিনা বেতনে সরকারশ বিদ্যালয়ে পড়বার সুযোগ দেন, তাহলে ফি: স্কুল বদ্ধ করে 
বালিকা বিদ্যালয়ের সামাগ্রক উন্নতিতে কর্তৃপক্ষ মন দিতে পারেন। এ আবেদনে, 
ধবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালকদের নাম ছিল £ ১ ৷ কালাকৃষ্ণ মিন ২। প্যারী- 
চরণ সরকার ৩। সংখময় বন্দ্যোপাধ্যায় ৪। গিরিশচন্দ্র রায় ৫। কালীপ্রসাদ, 
বন্দ্যোপাধ্যায় ৬। কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭ ৷ নবানচন্দ্র সেন এবং ৮। গাঁ 
চরণ চট্টোপাধ্যায় । আবেদন মঞ্জুর করে সরকার বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে কেবল উৎসাহিত, 


করেন নি, দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও এই জাতীয় স্কুল প্রাতষ্ঠার আগ্রহ প্রকাশ করেন। 
বারাসাতের দ:ণ্টান্তে বালিকা বিদ্যালয় স্হাপিত হয় নিবাধই HENGA আর 
বাঁশবোঁড়য়ায়। নিবাধই আযাংলো-সংস্কৃত স্কুল সম্পর্কে ইন্সপেক্টর অফ স্কুলস্‌ 
£মঃ এইচ উডরো তার রিপোর্টে ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইনস্রা্টণনকে জানান £ 


There are two aided Aglo Vernacular Schools in the Barasat: 
Division, one at Nibidhay and the other at Takee. The Niba- 
dhay Bethun Anglo-Vernacular School has suffered severely from. 
epidemic. Still the progress made by the boys is satisfactory. 
The Head Master Babu Jadunath Sinha, an ex-student of the. 
General Assembly’s Institution pays great attention to the instruc- 
tion of his pupils. On account of the insufficency of the. 
instructive staff, the Entrance Course has not yet been introduced. 
in the Ist class. This school was established in 1848, by Babu. 
Kali Krishna Dutta and recived Government aid in 1857, ( Dates, 
Calcutta 25th June 1862 ). 
নিবাধই জআ্যাংলো" সংস্কৃত স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৪৮ সালের ৭মে একটি বটগাছের 


নিচে। গাছটি এখনও আছে। এই বছরেই মাত্র ৮ জন ছাত্রী নিয়ে বালিকা 
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শবদ্যালয়েরও সূচনা ঘটে । দুটি স্কুল প্রতিষ্ঠায় আদর্শ ছিল বারাসাতের শিক্ষা 
প্রসার । 'নবাধই-বারাসাতের খুব কাছেই ৷ সংস্কৃত ভাষাচচরি জন্য খ্যাতি (ছল ৷ 
স্কুলের অন্যতম প্ঠপোষক ছিলেন দেবেন্দ্ৰনাথ ঠাকুর এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর | 
স্থানীয় কালাকৃষ্ণ দত্ত এবং ডাঃ POE দত্ত ছিলেন অন্যতম উদ্যোগণী। তাঁদের সঙ্গে 
দিলেন হীরালাল মুখোপাধ্যায়, নীলকমল ঘোষ, নবীনচন্দ্র দত্ত, গোপালচন্দ্র চ্যাটার্জি 
অভয়চরণ মুখোপাধ্যায় ও সাতকাঁড় TS ইংরোজ-বাংলা-সংস্কৃত তিনটি ভাষাকেই 
সমান গুরুত্ব দেওয়া হয় শিক্ষা ক্রমে | গোবরডাঙা খাটুরায় ইংরোজ বিদ্যালয় স্থাপিত 
‘হয় ১৮৫৭ সালে । আর রাজিবপুর এ ভি স্কুলের জন্ম ১৮৬৪ সালে | 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১২৫৭ বঙ্গাব্দের ১৯ চৈত্র সংবাদ প্রভাকরে লেখেন ঃ “বারাসাত জেলাস্থ- 
নিবাধোয়াই ॥গ্রামে বাব; প্রীকালীকৃষ্ণ দত্ত ও অন্যান্য ব্যান্তবর্গের যত্বে ও সেবায় সম্প্ৰতি 
একাট ইংরেজি সংস্কৃত বিদ্যালয় পাঁরচালিত হইতেছে ৷ তথায় বাঙ্গালা ভাষাতেও 
শিক্ষাদান করা হয় বাঁলয়া সংবাদে প্রকাশ ৷” 1 
“বাবু শ্রীকালীকৃষ্ণ। দত্ত স্ত্রী শিক্ষায় বিশেষ আগ্রহী । সম্প্রতি ?নজবাটীতে তান 
কাঁতপয় বাঁলকার শিক্ষা প্রাপ্তর ব্যবস্থা কাঁরয়াছেন। 'বদ্যাদান বিষয়ে এমত সদকার্য 
বঙ্গে বিশেষ গোচরে আইসে না । এতাদ্‌শ সংবাদে আমরা যথেষ্ট আহ্লাদিত বোধ 
করিতোঁছি।” 
'দুবছর বাদে ১২৫৯ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে (১৮৫২ সাল) তত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত 
হয় : “এক্ষণে আমাদের দেশের যেরূপ অবস্থা তাহাতে গ্রামস্থ লোকেরা এক্য হইয়া 
স্বীয় স্বায় গ্রামে বিদ্যালয় সংস্থাপন না কাঁরলে, অপর সাধারণ সকলের বিদ্যা শিক্ষা 
সম্পন্ন হওয়া সুকঠিন। প্রত্যেক Disa faa Tae সন্তানসন্ততিদিগকে যেমন SA- 
Pat দ্বারা প্রাতপালন করা কর্তব্য সেইর;প তাহারদের রীতিমত শিক্ষা প্রাম্তরও 
সদ:পায় করা িধেয়। এতদ্দেশীয় অধূনাতন কোন কোন ব্যান্তর এ বিষয়ে অপেক্ষা- 
কৃত যত্ন ও মনোযোগ MG হইতেছে এবং মধ্যে মধ্যে কোন কোন স্থানে পাঠশালা 
সংথাপনের সংবাদও প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে । সংপ্রাত বারাসাত জেলার অন্তঃপাতি 
নিবাধই গ্রামস্থ বিদ্যালয়ের {বিবরণ অবগত হইয়া আঁতশয় আহ্লাদিত হওয়া গেল ৷ 
তথায় ইংরেজী, বাংলা ও কিছু কিছু সংস্কৃত অধীত হইয়া থাকে । বিশেষতঃ 
তথাকার BCAA TAA ও তদপোযোগা অন্য অন্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া থাকে, ইহা 
পরম সংখের বিষয় অন্য অন্য ইংরোঁজ বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা বিষয়ে তদীয় 
অধ্যক্ষদগের তাদ্‌শ মনোযোগ HZS হয় না। কিল্তু এ বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষার 
সমধিক অনুশীলন হইয়া থাকে । বোধ হইতেছে, স্বদেশীয় ভাষা অভ্যাস করা যে 


৷ 


-বারাসাত মহকুমা - sa 
"অত্যন্ত শ্রেয়স্কর ও নিতান্ত আবশ্যক, এবং যাহাতে বাল্য কালাবাধ পরমে*বরে ভক্তি 


বা তাহার প্রিয় FIAT সাধনে অনুরাগ হয় তাহার উপায় করা কর্তব্য, এই দুই বিষয় 
OF বিদ্যালয়ের অধাক্ষেরা দ:ঢ়রুপ প্ৰতীতি করিয়া বালকাঁদগকে তদনূরঃপ “শিক্ষাদানের 
AANS করিয়াছেন। এ বিদ্যালয় সংখাত্ত একটি ক্ষুদ্র পপ্তকালয়ও স্থাপিত হইয়াছে, 
তাহাতে ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প করিয়া পুস্তক সংগৃহীত হইতেছে ৷ 

“Se গ্রামে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রাতিষ্ঠত আছে, তথায় কয়েকটি বালিকা যথা- 
নিয়মে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছে । অন্য অন্য স্থানে বালিকা ‘বিদ্যালয় সংস্থাপন উপলক্ষে 
যেরূপ বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হইয়াছিল, নিবাধই গ্রামে এ বিষয়ে সেরূপ কলহ 
‘ঘটনা হয় নাই। যাহারা আপন আপন পারবারস্থ বালিকাদিগকে তথায় প্রেরণ করেন 
অন্যে তাঁহারদের প্রতি তাদৃশ বিদ্বেষ প্রকাশ করেন না। অপর কোন গ্রামস্থ লোকদিগের 
“এরূপ অকুটিল ভাব দষ্ট করা যায় না। 

“এই দুই বিদ্যালয়ের অধাক্ষদিগের যেরূপ মহৎ অভিপ্ৰায়, তদপোষোগা অর্থ নাই। 
তবে কেবল তাঁহারদের, বিশেষতঃ AATU, কালী কৃষ্ণ দত্তের যত্ন ও উৎসাহে এপর্যন্ত 
হইয়া উঠিয়াছে। তিনি এই দই বিদ্যালয়কে আপন জীবনতুল্য জ্ঞান করিয়া তাহার 
উন্নীত সাধনাথে* দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করেন, এবং তৎসংক্রান্ত কোন বিষয়ে সিদ্ধ হইলে 
আপনাকে চরিতার্থ বোধ করেন ৷ জ্ঞান প্রচার বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ উৎসাহকে 
সকলের আদর্শ স্বরূপ জ্ঞান করা উচিত ৷” 

যাই হোক না কেন, বারাসাত ও নিবাধই-এ নারণীশক্ষার অগ্রগতি সেকালে শিক্ষাদপ্তরে 
যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল ৷ কলকাতায় নারী শিক্ষার জন্য ১৮৪৯ সালের 
বেথুন স্কুল স্থাপিত হয়। তার আগেই নিবাধই-এ বালিকাদের শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে 
উঠোঁছল। কালীর দত !ছলেন ব্রাহ্ম ভাবধারা প্ট আধুনিক যুগের ATA 
তাঁর আহ্বানে সেকালের বহু বিশিষ্ট বাঙালী ও ইংরেজ ক্কুল পারদর্শনে আসতেন। 
দেবেন্দ্ৰনাথ ঠাকুর এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একাধিকবার এসেছিলেন ৷ দেবেন্দ্ৰনাথ 
ঠাকুর নিয়মিত আর্থিক সাহায্য পাঠাতেন ৷ তাঁর মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ কয়েক বছর 
সাহায্য করোছিলেন ৷ ১৮৫৫ সালের পর এই বিদ্যালয় মাসিক ৩০ টাকা সরকারী 
সাহায্য পায় ৷ - একটি উদ্যান তৈরি হয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরই ৷ 

১৮৬৪ সালের বিধ্বংসী ঝড়ে বিদ্যালয়ের চালাঘর ভেঙে পড়ে । বর্তমান স্থানে জাম 
{কনে কালীকুষ্ণ নতুন বাড়ি তৈরি করলেন সম্পূর্ণ নিজের থরচে। ১৮৬৫ সালে নতুন 
বাড়িতে উঠে আসে বিদ্যালয় কুলে ছাত্রও বাড়াছিল। ১৮৭৩ সালে উচ্চ ইংরেজি 
'বিদ্যালয়ের, পর্যায়ে উন্নীত হয় ৷ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসাবে বেশ কয়েকজন 


৪৮ উত্তর pier পরগণার ইতিবৃত্ত 


কৃতিব্যন্তি যোগ দেন। তাদের মধ্যে উমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৬৪-৬৫) ও দীননাথ দত্তের 
(১৮৬৬-৯০) বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ১৮৮৫ সালে স্কুলের নাম পারবাঁত‘ত হল ঃনবাধই 
উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে । ১৮৯০ সালে দীননাথ দত্ত অবসর নেওয়ার পর প্রধান শিক্ষক 
ইন প্রান্তন ছাত্র সত্যেন্দ্ৰনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯২৮)। 
বিদ্যালয়ের পুরনো বাঁড়টি ১৮৬৫ সালে নামত হয়, 
১৯১২-১৩ সালে পাশেই আর একটি বাড়ি তৈরি হল। 
জাম কিনে খেলার মাঠ স্থাপিত হয় স্টেশনের কাছে । 
সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয় ১৯৩০ সালে। 

এতদিন বালিকা বিদ্যালয়টিও নিয়ামত শিক্ষাদানের কাজে রত ছিল | 
মিডল ইংলিস স্কুলে পরিণত হয়। ১৯৫২ সালে থেকে 
ভার পড়ে বালক বিদ্যালয়ের পাঁরচালকদের ওপর | ১৯৫৮ সালে বালিকা বিদ্যালয়ের 
স্বতন্ত পারচালক মণ্ডলী গঠিত হয়। সে সময়ে বালক বিদ্যালয়ে প্রাতঃকালে বালিকা 
বিদ্যালয়ের কাজ চলত | ১৯৫৮ সালে বালিকা বিদ্যালয় নিজস্ব ভবনে উঠে যায় ॥ 
পরের বছর উচ্চ বিদ্যালয় AR ১৯৬৯ সালে উচ্চতর মাধ্যামক বিদ্যালয়ে পরিণত 
হয়েছে। নিবাধই উচ্চ বিদ্যালয় এখন বহুমুখঁ বিদ্যালয় | 

অনেকের অনমোন, বারাসাত বালিকা বিদ্যালয় পারদশ'নে গিয়ে বেথুন সাহেবের মনে 
কলকাতায় বালিকা বিদ্যালয় প্রাতষ্ঠার বাসনা জাগে । 

বারাসাত বালিকা বিদ্যালয় 
বিদ্যালয় পরিচালনা করতে 
করার পদ্ধতি শেখান হত। 
নিতেন সকালে। বারাসত স্কুল কমিটির 


সেকথা উল্লেখ করা হয়েছে । 


১৯৪৫ সালে 
বালিকা বিদ্যালয় পারচালনার 


School committee attended by about 25 boys. 
Ting classes who are taught alo; i 

and arithmetic, the Practice of 
similar other useful works,” 


52, Page 146-149 Je 


chlidren of labou- 


বারাসাত মহকুমা ৪৯ 


বৈঠক। রবিবার কলকাতা থেকে এসে যোগ দিতেন বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তকলিঙ্কার 
ও অন্য বন্ধুরা ৷ 

এ সময়ে নবানকৃষ্ণ মিত্রের বাগানবাড়ি ছিল বিখ্যাত। দেড়শ বিঘে জমির ওপর 
স:বিশাল উদ্যানে ছিল দুষ্প্ৰাপ্য ও মূল্যবান ফল ফুলের গাছ ৷ এই উদ্যানে বিলোতি 
যন্তে চাষ করা হত ৷ হাইকোর্টের বিচারপতি প্রিম্সেপ এবং ম্যাজিস্ট্রেট ইডেন এই 
বাগানের প্রশংসায় উচ্ছবসত হয়ে উঠোঁছলেন। বারাসাত সরকারণ বিদ্যালয়ের নতুন 
Tiga ওপর তলায় প্যারীচরণকে দুখানি ঘর দেওয়া হয়েছিল বসবাসের জন্য ৷ তিনি 
বাসাবা় ছেড়ে দেন ৷ স্কুলের সামনে দিয়ে যেতে হত নবানকৃষ্ণের বাগানে ৷ নবান- 
কৃষ্ণ আর TAPE বাগানে যাওয়ার সময় প্যারীচরণকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন ৷ প্যারী- 
চরণ বারাসাত ত্যাগের পর এ বাগানে একখানি aie তোর করে কালীকৃ্ণ বাস 
করতেন। অবসর জীবনে প্যারীচরণ বারাসাতের È বাগানবাড়ি বেড়াতে যেতেন । পরে 
বাড়িটি ভেঙে যায়। বাগানের মধ্য দিয়ে চলে যায় রেল লাইন। আর বাগানের 
একাংশে তৈরি হয় বর্তমান স্টেশন | 

বারাসাতের "শিক্ষা প্রসারে আর একজন স্মরণায় ব্যক্তির নাম জাঁড়য়ে আছে। ১৮৫৭ 
সালে রামতন; লাহিড়ী উত্তরপাড়া স্কুল থেকে বদলি হয়ে আসেন MAAS | বারাসাত 
কলকাতার কাছেই, যে কারণে লাহিড়ী মশায় কলকাতায় আসতেন ছুটির দিনে 
বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটাতে । তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বিদ্যাসাগর ৷ মাত্র দেড় 
বছর বারাসাত স্কুলে ছিলেন রামতন ৷ এই স্বষ্পকালে তিনি স্হানীয় জনগণের মনে 
স্হায়ী ছাপ রেখে এসেছিলেন | 

শিবনাথ শান্তী ‘রামতন; লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" গ্রন্থে লিখেছেনঃ 

« এ সময়ে বারাসত স্কুলে যাহারা তাঁহার নিকট পাঠ করিয়াছেন, তাহারা এখনও 
ভন্তিতে গদগদ হইয়া তাঁহার দৈনিক জাবনের বর্ণনা করিয়া থাকেন। তাঁহার 
চরিত্রে তাঁহারা কর্তব্যপরায়ণতার আদৰ্শ দেখিয়াছিলেন। শিক্ষকতা কাষে? এরুপ 
দেহ মন প্রাণ ঢালিয়া দেওয়া কেহ কখনও দেখে নাই ৷ ঘাঁড়র কাঁটাটির ন্যায় যথা 
সময়ে তাহাকে নিজ কমস্থানে দেখা যাইত, তৎপরে যে সময়ের যে কাজটি, তাহার প্রতি 
TQS FI অমনোযোগ হইত না। ছান্রগণের হৃদয়ে জ্ঞানস্পৃহা উদ্দীপন কারবার 
«জন্য, তাহাদের DRAS উন্নত কারবার জন্য এবং সকল ‘সাধ; বিষয়ে তাহাদের উৎসাহ 
ও অন;রাগ ব্দ্ধিত কারবার জনা, তাঁহার TRIS, মনোযোগ দন্ট হইত। যেমন 
{তান একদিকে ছাত্রগণের মানসিক উন্নাতর প্রতি দৃষ্টি রাখতেন, তেমান অপরাদকে 
face মানসিক উন্নতির প্রতি যত্ুবান ছিলেন। অবসরকালে দেখা যাইত হয় তান 


G—s 


৫০ , উত্তর চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


বাগানে ব্ক্ষগণের পরিচর্য্যাতে নিযুক্ত, না হয় পাঠে গভীর ভাবে নিমগ্ন । এই 
সময়ে উদ্ভিদাবদ্যা ও উদ্যান-রচনার aie তাঁহার "বিশেষ মনোযোগ দুষ্ট হইয়াছিল ৷ 
তান কতিপয় ছাত্রের সহিত স্কুলগৃহের নিকটস্হ ভ্যামখণ্ড ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন ৷ 
" দূনজে গিয়ৎ-পাঁরমাণ ভীম লইয়া ছাত্রদিগের একজনকে এক একখণ্ড Siig দিয়াছিলেন | 
face আপনার fates Siar খণ্ডে পরিশ্রম কাঁরয়া তাহাদিগকে শ্রমশশলতার TOTS 
'_দৈখাইতেন ৷” 


উনিশ শতকের চার দশকে যখন বারাসাতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে আসেন মিঃ চার্লস 
‘aig ট্রেভর, তখন বারাসাতে সাধারণ মানুষের কোন মিলনকেন্দ্র ছিল না। ট্রেভরের 
উৎসাহ ও TATA বারাসাতে গড়ে ওঠে শিক্ষার পাঁরবেশ। È অঞ্চলে তার 
অনুরাগ ব্যন্তির অভাব ছিল না। ট্রেভরের বারাসাত ত্যাগের পর স্হানীয় জনগণ তাঁর 
. alo অমর করে রাখবার জন্য উদগ্রীব হয়ে. ওঠে ৷ স্হানীয় ব্যক্তিদের চাঁদায় ও 
সরকারী অনুদানে তোর হয় ট্রেভর হল। সভাসমাত অনুষ্ঠান ও নাগারকদের 
দলিত হওয়ার জন্যই এই হলের প্রাতিষ্ঠা । বহন hs বারাসাতবাসাদের সঙ্গে 
কালণকৃষণ fae ছিলেন অন্যতম উদ্যোগী । শোনা যায় বারাসাতের উত্তরপূর্ব ও 
দক্ষিণপশ্চম অংশের মধ্যবত্ণ এই স্হানটি নিৰ্বাচন করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর | 
অনেক পরে ১৮৭১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বারাসাত আ্যাসোসিয়েশন ৷ বারাসাত শহর 
উন্নয়নে জ্যাসোসিয়েশন বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছিল। রাস্তা সংস্কার, রাস্তায় আলোর 
ব্যবস্হা, শিক্ষার প্রসার, স্কুল প্রতিষ্ঠা, হাসপাতাল উন্নয়নের, সরকার প্রয়াসকে সজীব 
করতে এরা ছল সচেষ্ট ৷ 


হারনাথ সেন আ্যাসোসিয়েশনের কর্মসাঁচব থাকার সময় ট্রেভর হল বয়েজ স্কুল 
প্রতিষ্ঠিত হয় প্ৰাথমিক শিক্ষাপ্রসারে | বারাসাতের জয়েন্ট ম্যাজিস্টেট মিঃ লী 
. কৃষি, শিল্প ও ছাত্রদের ব্যায়াম প্রদর্শনীয় ব্যবস্হা করেন । পরে সেটি বদ্ধ হয়ে 
ঘায়। আ্যসোঁসয়েশন কুড়ি বছর পরে আবার তার প্রচলন করে। 


বারাসাত ত্যাগের পর বালিকা বিদ্যালয় তার বন্ধুরা কয়েক বছর চালান ্কুলাট 
বসত Frage মিত্রের বাড়িতে । তারপর বন্ধ হয়ে ঘায়। অনেক পরে যে বালিকা 
দবদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, সোঁট বসত দ্টেভর হলে। এটিই বৰ্তমান কালীকৃষ্ণ বালিকা 
দবদ্যালর । ১৮৭৯ সালে জ্যাসোসিয়েশন বিদ্যালয়ের পরিচালনার ভার নেয়। ক্রমশ 
হ্কুলের ছান্রীসংখ্যা বাড়াছল | স্হান সংকুলান কঠিন হয়ে ওঠে ৷ তখন জ্যাসোপিয়েশন 
বর্তমান চ্ষুল ভবনের জাঁমটি দান করে। স্কুলের আলাদা FATS গঠিত হলেও, 


বারাসাত মহকুমা =, ৫১ 


আ্যাসোসিয়েশনের মনোনীত সদস্যের স্থায়ীপদ নিদিষ্ট করা আছে। কিন্ত প্রাথমিক 
শবভাগ্গাট এখনও ট্রেভর হলে বসে | 

আযাসোসিয়েশনের পুরানো ভবনাটি ভগ্নপ্রায় হলে, ১৯৩৪ সালে: জেলাশাসক নবগোপাল 
'দাসের চেষ্টায় সংস্কার করা হয়। এদের লাইব্রেরীতে এখনও মুল্যবান বই আছে । - 
লাইব্রেরীতে শিশ;বিভাগ, পাঠ FS আছে। তাছাড়া আ্যাসোসিয়েশন নানারকম 
খেলাধুলোও পরিচালনা করে | 


পাচ 


বারাসাতে হাটখোলায় অবাস্থত ছোট হাসপাতালে স্থান সংকুলান না হওয়ায় যশোর 
রোডের ধারে চাঁপাডালি মোড়ের কাছে নতুন হাসপাতাল প্রতিষ্ঠত হয় SHUR সালে | 
কুড়ি একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত এই হাসপাতালে প্রথমে শয্যা সংখ্যা ছিল wR | 
বর্তমানে ৩০০। সাধারণ রোগের চিকিৎসা থেকে শুর করে চোখ কান, বক প্রসমাত, 
পাঁরবার পারকপ্পনা ও অন্যান্য বিভাগ চাল; করা হয়েছে ৷ {বাভিন্ন বিভাগ ও চিকিৎ- 
সকের প্রাপ্ত সংখ্যা £ সাঁজক্যাল-২, গাইনি-৪, ইএনাটি-১, MÈS মেডিক্যাল-২, চেষ্ট- 
১ । মোট ছয়টি বিভাগ । চিকিৎসক সংখ্যা ১১ ৷ আরও হয়ত বেড়েছে ৷ আউটডোর 
ইনডোর সব বিভাগের রোগী দেখেন এরাই ৷ একজন ডি ATS আছেন। আর আছে 
অসংখ্য কমা । রোগীর সংখ্যা কম্পনাতীত। জেলার এই বৃহত্তম হাসপাতালের 
AAG অনুযায়ী, ব্যবস্থাঁদ তেমন যথেষ্ট নয়। 

বাঙুলায় ১৮৬৯ সালে গঠিত. হয়েছিল যে দশটি গৌরসভা তার অন্যতম বারাসাত 
পৌরসভা | নাগারক জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের কাজে পৌরসভার তৎপরতা দেশ ভাগের 
আগে তেমন উজ্জ্বল ছিল না। পরবর্তী, সময়ে সরকারের প্রাধান্যই হয়ে ওঠে প্রবল | 
কাজের অগ্ৰগতি তেমন ঘটে নি। পৌরসভার ক্ষমতাও ছিল সীমিত। ১৯৮০ 
সালে নতুন পৌর-সভাগুলির হাতে ক্ষমতা দেওয়া হয় পযপ্তি । যার ফলে জনসেবা 
মলক কাজের অগ্রগাঁত ঘটছে L 

১৯৮৭ সালের হিসাব থেকে বর্তমান পৌরসভার তথ্য দেওয়া হল ঃ আয়তন ২০২৬৮ 
ant কিলোমিটার, জনসংখ্যা ৯০,০০০, ওয়ার্ড'-১৫, হো্ডং-১৬৯৯০, গভীর 
নলক্‌প-ও, হস্তচালিত নলকপ-৭১৭, পানীয় জলের জলাধার-২ পাকারাস্তা-১০৯৫ 
কিলোমিটার, কাঁচা রাস্তা-৫২ কিলোমিটার, টাইম কল-১৮০, পাকানদরমা-৭৫ গকলো'মটার, 
কাঁচা নদ‘মা-১৪৫ কিলোমিটার, হাট-৩, পানীয় জলের পাইপ লাইন-৪৪"৫ কিলোমিটার 
জ্যানয়ার হাইস্কুল-৩, উচ্চ মাধ্যমিক FAL, প্রার্থামক চ্কুল-৪২, মাধ্যমিক স্কুল-১৯, 


৫২ উত্তর চব্বিশ পরগণার ইতিবৃভ 


. কলেজ-১, বৈদ্যুতিক ATS: ১৭০০, কালভার্ট-২২৫ বাজার-৬,প্রেক্ষাগৃহ-& আ্যাম্বলেন্স 
` -> ট্রেলার-৬, ট্রাকটর-৪, রোলার-১, মহকুমার হাসপাতাল-১১ খেলার মাঠ-৮, পাক-১০ । 
বারাসাত থেকে ২০ িলোমিটার দুরে ৪ লাখ. িলো ভোল্টের বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র 
সাব-স্টেশন বা জংশন পয়েন্ট গড়ে উঠেছে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে কাচিখাড়া 
গ্রামের ৮০ একর জমির ওপর ৷. স্থানটি জিরাট নামে পাঁরচিত। ১৯৮৭ সালের ২৭ 
ফেব্রুয়ার চাল: হয়েছে স্টেশনাট । আগেই এখানে ২ লাখ ২০ হাজার ভোল্টের সাব- 
স্টেশন থেকে বিদ্য:ৎ সরবরাহ শুরু হয়। ১ লাখ ৩২ হাজার কলো ভোল্টের আর 
একটি সাব-স্টেশনের প্যানেল বসানোর কাজ চলছে ৷ কেবল বর্তমান নয়, ভবিষ্যতের 
দিকে লক্ষ্য রেখেই যাবতীয় পাঁরকল্পনা রূপায়িত হচ্ছে। পর্ব ও উত্তর-পূর্ব 
ভারতের সবকটি জেনারেটিং কেন্দ্রের সঙ্গে সংযোগ থাকছে এই সাব-স্টেশনের | 
২২০ কেভি অর্থাৎ ২ লাখ ২০ হাজার কিলো ভোল্টের 'বদ্যৎ সরবরাহ হচ্ছে দৃগপির 
থেকে ৷ চলে যাচ্ছে দাঁক্ষণ কলকাতার কসবা এলাকায় । ৪০০ কেভি অর্থাৎ ৪ লাখ 
{কলো ভোল্টের সরবরাহ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ আসছে ফরাক্কা থেকে। যাবে কসবাসহ দাঁক্ষিণ 
কলকাতার বস্তুত অঞ্চলে । ২২০ কোঁভ অর্থাৎ ২ লাখ ২০ হাজার কিলো ভোল্টের 
'নিমঁয়মান চ্যানেলের বিদ্যুৎ পাবে অশোকনগর হাবড়া, এলাকাসহ উত্তর ২৪ পরগণার, 
{বস্তুত অণ্ডল। বারাসাতের 'পিরগাছায় ১২০ কেভির নতুন সাব-স্টেশন তৈরির জমি 
অধিগ্রহণের কাজ শেষ। AIII কাজ শুরু হয়ান। কাজ শেষ হলে বারাসাত 
মহকুমার বিস্তৃত অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ DHA থাকবে | 
৩৪ নং জাতীয় সড়কের ধারে এই সাব স্টেশনটি দেখতে অনেকটা ছবির মত I চারদিকে 
সবুজ ধান খেত । মাথা Bg করে দাঁড়িয়ে আছে গাছপালা | বিশাল আকারের আকাশ- 
মুখী টাওয়ারগুলোয় মাকড়শার জালের মত তার। ২৬০ {কিলোমিটার পথ ধরে 
গ্রাম, গ্রামান্তর, চাষের খেত, নদীনালা পোঁরয়ে ITS আনা হচ্ছে এই সাব-স্টেশনে | 
ট্রান্সফমরি চাল; হওয়ার অপেক্ষায়। আঁতীরন্ত ট্রাম্সফমরিও মজত রাখা হয়েছে 
সাময়িক RAA রোধের জন্য। কন্ট্রোল রুমে ব্যস্ততার শেষ নেই ৷ তরুণ ইঞ্জিনিয়াররা 
ব্যস্ত তাদের FOIT যথাযতভাবে শেষ করার জন্য | ভিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার পি কে 
দে যাবতীয় কাজকর্ম তদারকিতে ব্যস্ত । শেষ মহরতে কোন রুট যেন দেখা না দেয়। 
জমি AA প্যানেল বসাবার শুর; থেকে আছেন এখানে ৷ সাব স্টেশন আজ পূর্ণ 
রুপ পেয়েছে । ACT আত্মসন্তুষ্ট নন ৷ আরও বৃহৎ কাজ রুপায়ণের মাধ্যমে বিদ্যুৎ 
সংকট TA করতে তারা আগ্রহী | 
সমস্ত কষ্ট্রোল রুমাঁট তিনতলা ৷ ব্যবস্থা সর্বাধুনিক, যার সঙ্গে সরাসরি ঢলি যোগা- 


বারাসাত মহকুমা ৫৩ 


যোগ থাকবে ফরাকা-দুর্গাপ্র-কোলাঘ ASIA যাবতীয় জেনারোটং স্টেশন- 
গলির ৷ কন্ট্রোল র:মটি পুরোপুরি এয়ারকাঁণ্ডশনড ৷ এক তলা থেকে কেবলগযাল 
উঠে গেছে দোতলায় ডিস্ট্রীবউশন রূমে ৷ যেখানে সুস্পষ্টভাবে কেবল-ফল্ট দুরা- 
করণের ব্যবস্থা রয়েছে । তিনহলায় সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি সম্বলিত কন্ট্রোল রুম, 
রেফারেন্স লাইব্রেরী, সেমিনার রুম ছাড়া আরো কিছ: ব্যবস্থা আছে। এখানেই বসান 
হয়েছে সুইজারল্যান্ডের আই এন এক্স প্রোটেকশন মেশিন ৷ প্র্ব'ভারতের এই যন্ত্র 
এখানেই প্রথম বসানো হল ৷ সাবস্টেশনের কোথাও কোনরকমের ত্রুটি দেখা দিলে, 
সঙ্গে সঙ্গে এই যন্ত্র তা ইম্ডিকেট (নির্দেশ ) করবে এবং তৎপর ও দক্ষ কমাঁদের 
সাহায্যে বৃহৎ সংকট এড়ানো সম্ভব হবে ৷ তাছাড়া আছে মাল্টি ফায়ার প্রোটেকশন ৷. 
এই ব্যবস্থাও পর্ব ভারতে প্রথম ৷ ঘটনাটি এরকম- ট্রান্সফমণরে আগুন ধরে বিভিন্ন 
সময় বিদ্যুৎ সরবরাহে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়, তা নিবারণের জন্য এই ব্যবস্থা । কন্ট্রোল 
রুমের পাশেই ভ্‌গর্ভে বিশাল আকারের TAs তোর জলাধার থাকছে একাধক। 
এই জলাধারে জল ও হাওয়ার মাঝে থাকবে ডিল্যুজ STA | ভাজ্বটির পাঁম্বিক চাপ 
এ কিলোগ্ৰাম । কোন ট্রাম্সফমণরে আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে এ ভাত্বটি ফেটে যাবে। 
সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের চাপে জল আগুন লাগা ট্রাম্সফর্মারে ছুটবে এবং ্রাম্সফর্মারাটি 
দ্রুত রক্ষা পাবে এবং অব্যাহত থাকবে বিদ্যুৎ সরবরাহ ৷ 

বারাসাত অঞ্চলের প্রাচীন কালীক্ষেত্র আমডাঙার বিখ্যাত করুণাময়ী কালামন্দিরে 
পৌধমাসে চারাদনের মেলা বসে। এই মেলা শুরু হয় ১৯১০ সাল থেকে । এক- 
সময় চড়ক ও রথযাত্রা হত সাড়ম্বরে । এখন বাৎসাঁরক উৎসব হয় ২৫ [ডিসেম্বর | 
মন্দির সংলগ্ন মঠবাড়ি একসময় শীল্তসাধনার কেন্দ্র ছিল। মঠের ভিতরে ১৪ জন 
মহান্তের সমাধি রয়েছে ৷ প্রতিটি সমাধির ওপর আছে শিবমান্দর। মঠের একাদশ 
মৃহাস্ত স্বামণ অচলানন্দের সঙ্গে রামকৃষের সাক্ষাৎ ঘটে। অচলানন্দের তিরোভাব ঘটে _ 
১৮৬৮ সালে ৷ অচলানন্দকে আচার্যপদে আভীষন্ত করতে এসোঁছলেন তারকে*বর 
মঠের মহান্তরা । হালিশহর থেকে রামপ্রসাদ মাঝে মাঝে আসতেন এই মঠে । 
জনশ্রুতি, বর্তমান কালীমন্দিরের স্থানে তিনশত বছর আগে ছিল *মশান। 
সেখানে সাধনা করতেন দশনামী সম্প্রদায়ভুন্ত রামায়েৎ গার (রামানন্দ )। সাধনা 
শেষে GY SALT বেরিয়ে যান। ভ্রমণ শেষে আমডাঙা ফেরার পথে কৃষ্ণনগর যান 
মহারাজ PRGA সাক্ষাৎ মানসে । সে সময় কোন কারণে মহারাজা 1ছলেন গবপদগ্রস্ত । 
রামানন্দ মা কর:ণাময়ীর কৃপায় মহারাজকে বিপদমুন্ত করে ফিরে আসেন আমডাঙায় ৷ 
পরে মহারাজা আমডাঙা এসে দেবী সেবার জন্য অর্থ ও ভূসম্পাত্ত দানের প্রস্তাব করলে 


৫৪ উত্তর siaa পরগণার Bote 


রামানন্দ তা প্রত্যাখ্যান করেন । ক্ষুগ্ন মনে ফিরে যান মহারাজা । ১৭৫০ সালে 
রামানন্দের {তরোভাব ঘটে ॥ ওঁ বছর তাঁর সমাধির ওপর 'শবমান্দির নামত হয় ৷ 
১৭৬২-৬৩ সালে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্ৰ মুক্গের জেলে বন্দী ছিলেন ৷ ইংরেজের সঙ্গে 
সহযোঁগতার আঁভযোগে নবাব মীরকাশিম তাঁর প্রাণদশ্ডের আদেশ দেন ৷ শোনা যার, 
মঠের দ্বিতীয় মহান্ত নারায়ণ গার মহারাজকে দৈব প্রভাবে মন্ত করেন ৷ ১৭৬৫ সালে 
মহারাজা ফিরে এসে করুণাময়ীর পূজা ও মঠ পাঁরচালনার জন্য ভঃ:সম্পাত্ত দান, 
করেছিলেন । 

তার আগে ভায়মন্ডহারবারের ম:ড়াগাছার বরদাচরণ রায়চৌধুরীর AAAA বিপদ 
থেকে উদ্ধার এবং সুন্দরবনে ভোঁড় তৈরির সময় বহ: মোহর লাভ করেছিলেন মায়ের 
আশ্গিবা্দে । তারা মা করুণাময়ীকে এক হাজার বিঘা জমিদান করেন! 


অচলানন্দের $তরোভাবের পর মান্দিরে দেখা দেয় বিশৃঙ্খলা । ১৮৯০ সালে ওমরাও 
গার আমডাঙা ও ভোটবাগান মঠের TTS হন ৷ মঠের অশান্তি ও হাঙ্গামা বন্ধ 
করতে ১৯০৫ সালে এখানে একটি থানা স্থাপিত হয়। ১৯০৮ সালে ভোটবাগান ও 
আমডাঙা মঠের TAG হন ্রলোক গিরি। আর থানার দারোগা হয়ে আসেন 
নরেশচন্দ্র দত । দারোগা দত্ত এবং বেদাই গ্রামের নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মঠ ও 
মন্দির রক্ষায় এগিয়ে আসেন ৷ মঠ সংরক্ষণ সমিতি গঠিত হয় ১৯১০ সালে । ১৯৫১ 
সালে মহামান্য আদালতের নিদেশে আমডাঙা মঠ জনগণের সম্পাত্ততে পরিণত হয় । 
মঠে চতুষ্পাঠী ও টোল ছিল ৷ যাটের দশকে বদ্ধ হয়ে যায় | 

১৮৬৮ সালের আগে জনসাধারণ কার্তিক মাসের অমাবস্যার একরাতের জন্য কালীমার্ত 
দর্শন করতে পারত। দেবার মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য ১৯১০ সাল থেকে মেলা শুর, হয়। 
কাল"মাশ্দিরের কাছে দেবীর ভৈরব বড়োশিবের মন্দির! কর:ণাময়ী মন্দিরে কালী 
মযার্ত ছাড়া আছে একটি aw বেদী এবং একটি MONTE আসন। মান্দির সংলগ্ন 
জমির পাঁরমাণ ৮০০ বিঘা ৷ 

মেলার সময় ওঠে নানারকম জানস ৷ আমোদপ্রমোদেরও ব্যবস্থা থাকে। পাঁচ সাত 
হাজার লোক আসে মেলায়। 

যদিও আমডাঙা হিন্দ; মুসলমান অধ্যুষিত গ্রাম। কিন্ত; হিন্দ দেবদেবীর সংখ্যাই 
rai | একটি পঞ্ডাননতলা, একটি ষষ্ঠীতলা, একটি শীতলাতলা এবং, একটি মনসাতলা 
আছে। দ্গাপজা, লক্ষ্মাপ:জা, কালীপ.জা, রাসযাত্রা, সরস্বতীপঃজা, দোলযাতা” 
চড়ক উৎসব মিলে গ্রামটি সারা বছর সরব হয়ে থাকে | করুণাময়ী কালী মন্দিরে 
দুগ্পিজা ও সরস্বতী পুজা হয় | 


বারাসাত মহকুমা = 3 ১ &&&: 


আমডাঙা গ্রামের চারমাইল দ:রে দোগাছিয়া বা বারা রেলস্টশন ৷ তাছাড়া বারাসাত : 
PRA রুটে বাসে যাওয়া যায়। ও 
আমডাঙা থানায় মাশুণ্ডা গ্রাম ৷ কৃষ্ণনগর রোড দিয়ে বাসে যাওয়া যায় । মাশু্ভা- 
গ্রামের মশানচণ্ডী বিখ্যাত |. পৌষমাসের শেষ মঙ্গলবারে বাৰ্ষিক পূজার সময় এক. 

সপ্তাহ ধরে মেলা বসে ৷. প্রায় হাজার চোদ্দ লোক আসে মেলায় । মেলা প্রায় - 
৩৫ বছরের ৷ আদাহাটা; জেঠিয়া, AFSANA মরিচা, চণ্ডীগড়, হরিণঘাটা, বারাসাত 
কাঁচড়াপাড়া, tats, কলকাতা থেকে আসে বিক্রেতারা | | ? 
বারাসাত মহকুমার দত্তপ:কুরে দঘড়া গ্রামে HSA কালীমাতা মদ্দিরিটির : 
সঙ্গে জাঁড়য়ে আছে এক বিখ্যাত সাধকের স্মৃতি ৷ কান্যকুত্জ নিবাসী দশনামী ৷ 
সম্প্রদায়ভুন্ত সন্ন্যাসী আচার্য পররাণাঁথার এসেছিলেন এখানে ৷; বহ দেশ পরিক্রমা 

করেন এই সন্ন্যাসী পুরুষ | তিথ্বতে- তাসীলামার শিষ্যত্ব গ্ৰহণ করেন প্রাণ" 

fata । বাঙলা দেশে একটি মঠ ও মাঁন্দর স্থাপনের জন্য তাসীলামার চিঠি নিয়ে. 
দেশে ফিরে আসেন ৷ হেস্টিংসকে এ চিঠি 'লিখোঁছলেন তাসীলামা। হোস্টংস মঠ 

স্থাপনের জন্য ১৫০. বিঘা লাখেরাজ জাম দেন. TALI গঙ্গাতীরে | ১৭৭৪ সালে 

ভোটবাগানে মঠ স্থাপন করে, সেই ALS বাস করতে থাকেন পূরাণাগিরি॥ ১৭৯৫-সালে 

মে মাসে দস্যু দল মঠ আক্রমণ করে | পঢ়রাণাগার নিহত হন । 


পঢরাণাগার ভ্রমণ কালে দীঘড়া আসেন। সংবর্ণবতী ( শট) নদীর তারে শ্মশানে 
শিমূল গাছের নীচে অন্ধকার রাতে একি জ্যোতি দেখতে পান ৷ জ্যোতি বেরিয়ে 
আসাছল প্রস্তরখণ্ড থেকে । মহাদেবীর আবভবি ধরা পড়ে সাধকের অন্তদ্ণশ্টিতে। 
পাশেই অধ্বথ গাছের নিচে দেবী কালিকাকেও ঘট স্থাপন করে সাধনা করতে থাকেন 
পারাণাগার ৷ তন্রে সিদ্ধিলাভের পর গ্রামবাসীদের ওপর দেবী ATR সেবার 
ভার fara প:রারাগাঁর আবার বৌরয়ে পড়েন তীর্থ পরিক্রমায় । 

নিয়মিত দেবী সেবার পর্ণদায়িত্ব নজের হাতে তুলে নেন রামজয় চট্টোপাধ্যায় । তিনি 
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কাছ থেকে দেবী সেবার জন্য ভূসম্পান্ত লাভ করেছিলেন ৷ রামজর 
দেবীর মন্ময়ী মুর্তি ও মন্দির নিমণি করেন ৷ পুরাণাগার যে শিলা লাভ করে- 
fara, সেটি স্থাপিত হয় দেবা TSA সামনে । ১৩৪০ বঙ্গান্দে দেবীর পাষাণময়ণ 
মতি তৈরি করিয়ে দেন বালিগঞ্জের জয়লতা দেবী । এই ধমপ্রাণা রমণী মন্দিরাটর 


সংগ্কারও করেন৷ বর্তমানে মন্দির সংস্কার ও দেবীর ভার দেওয়া হয়েছে ট্রাস্টি বোর্ডের 


ওপর | 
কাটো গ্রামের বারোয়ারীতলায় পঞ্ঠানন ঠাকুরের একটি ছোট মন্দির আছে); 


cy উত্তর চন্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


AGFA রেল স্টেশন থেকে অথবা টাকী রোডে বাস থেকে নেমে তিনমাইল হেটে 
গ্রামে যাওয়া AA | দেড়শ বছরের পুরানো একটি রথের মেলা এখনও প্রচালত ! 
কুবেরপুরের জমিদার রামজয় চক্রবতাঁ ছিলেন ধর্মপ্রাণ মানুষ ৷ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্ৰ 
তাঁকে সুবৃহৎ একটি দেবী কালিকা মূর্তি এবং ৫০০ বিঘা দেবোত্তর জাম দিয়েছিলেন | 
মুর্তি প্রতিষ্ঠিত হয় গোয়ালপাড়ায় আটচালা ঘরে । পরে জমিদার বংশের উপেন্দ্ৰনাথ 
চক্লবৰ্তা কোঠা দালান বানিয়ে দেন ৷ ১৩৭৮ বঙ্গাষ্দে মাম্দর সংস্কার করেন বামনমড়ার 
উমারায়। মনার্তর অন্যতম বৈশিষ্ট্য বামপদটি মহাদেবের বুকের ওপর এগিয়ে | 
যে কারণে বলা হয় বামা মুক্তকেশী ৷ মন্ময়ী মূর্তি নষ্ট হয়ে যাওয়ায়, সিমেন্ট 
.প্লাপ্টারের মতি নিমণি করেন জমিদার ও সেবায়ত নবীনচন্দ্র চক্রবতাঁ। 

মন্ময়ী কালীমশ্দিরের পাশেই আর একটি ইটের কোঠাবাড়িতে দক্ষিণাকালীর পাষাণ 
ম্যার্তরয়েছে। একটি পাথর কেটে মহে*্বরও তৈরি হয়েছিল। দেবার গায়ের রঙ 
ঘোর কালো | চক্রবর্তী পারবারকে এসব acho‘ দান হিসাবে দিয়েছিলেন খড়দহের জমি- 
দার কালীনাথ ও বিশ্বনাথ দাস। প্রস্তর নামত দক্ষিণাকালিকা, সাদা পাথরের 
বাণেশ্বর Prato সহ একটি ছোট আকারের কালামত তারা দিয়েছিলেন ১১৮৪ 
বঙ্গাব্দে। ক্ষুদ্র কালী ডাকাতকাল? নামে প্যাঁজতা হতেন। জমিদার পারবার ২৩০ 
fan জম দিয়েছিলেন নিয়মিত দেবীর সেবার জন্য । তাছাড়া কোঠাবাড়ি, ভোগ- 
দালান, মানত ঘর, বাণেশ্বর শিব ও ডাকাতকালী ঘরও তারা বানিয়ে দেন ৷ বিরাট 
এলাকা Sy ছড়িয়ে ছিল দেবন্থান। 

কালপ্রবাহে এইসব মন্দির গৃহ ভেঙে AA! প্রায় বছর ৪৫ আগে সেবায়ত মনোরঞ্জন 
চক্রবতণ পুরানো 'ভিতের ওপর মান্দির নিমা্ণ করেন দেবীর জন্য । বাণে*বর শিবকেও 
একটি ঘরে. স্থান দেওয়া হয়। ডাকাত কালার MIO তান স্বহস্তে গঙ্গায় বিসর্জন 


দিয়ে আসেন । 
কুবেরপুরের ডাকাতকালী সম্বন্ধে নানা কিম্বদন্তী প্রচালত। মধ্যমগ্রাম চোমাথা 


থেকে বাদ;-গ:স্তিয়া খাঁড়বাড়ির দিকে যে রাস্তা গেছে, তার দক্ষিণ দিকে একটি Big 
জায়গায় ওয়ারলেস স্টেশন দেখা যায়। চারদিক সমতল । স্থানটি এক সময় ছিল 
আগাছা ও জঙ্গলময় একবারে দুর্গম | কিছুকাল আগেও লোকে বলত “চটকার মাঠ” 
তার আগে বলত ‘ডাকাতে পোতা’। ওখানে বাস করত ডাকাতের দল । তারা 
চারাঁদকে লঠতরাজ চালাত । কাছেই ছিল ঠাকুর পুকুর | সেখানে স্নান করে কুবেরপ র 
ঠাকুর বাড়িতে পূজা দিয়ে তারা বোঁরয়ে পড়ত ডাকাতি করতে । এসব ডাকাত দরিদুের 
মধ্যে ধনরত্র বিতরণ করত। নিহত ব্যাক্তি ও ধনরত্ব পথতে রাখত ডাকাতে পোতায় ৷ 


বারাসাত মহকুমা a 


কুবেরপঢুর ঠাকুরবাড়ির খ্যাতি ছড়িয়ে আছে এখনও । কার্তিক অমাবস্যায় কালী 
পুজার দিন বাৎসরিক উৎসব, গাজন ও চড়ক পূজা ও মেলা অতাঁতের খীতহা নিয়ে 
আজও বে'চে আছে। আগেকার জৌলুস হয়ত নেই কিন্ত প্রাণ আছে। ঠাকুরবা়ি 
পারিবারিক সম্পত্তি হলেও, জনসাধারণ ধমনি:ষ্ঠানে যোগ দিয়ে সমস্ত পরিবেশকে 
আনন্দম:খর করে তোলে | 

মধ্যমগ্রাম থেকে বাসে গিয়ে নামতে হবে কাণ্চনতলা মোড় । সেখানে পাকা রাস্তা ধরে 
দেড় কিলোমিটার মত এগয়ে গেলেই কুবেরপুর গ্রামের কালী বাড়ি । এখান দিয়ে এক- 
সময় প্রবাহিত হত AAA TOT নদণর প্রাণবন্ত-ধারা । আজ যা শংটির রূপ নিয়ে টিকে 
আছে। তার ওপর দিয়ে আছে একটি কাঠের পুল ৷ এপারে কল্যাণপুর, ওপারে 
কুরেরপদর গ্রাম । 

PABA কালীবাড়িও বহ: প্রাচীন এবং খ্যাতিও দীর্ঘীদনের ৷ বারাসাত, হাবড়া ও 
দেগঙ্গা থানার সংযোগস্হলে শ্বেতপুর ॥ গ্রামটি সোহাই-শ্বেতপুর অঞ্চলে অবস্থিত 
এবং দেগঙ্গা থানাভুন্ত । বারা (দোগাছিয়া স্টেশনে নেমে বেলিয়াঘাটা খোসদেলপ্‌র 
রোড দিয়ে সোহাইগ্রামে যাওয়া যায় |) বাজিত নগর, বেতনা ও AAA এই ছোট 
‘ছোট গ্রাম নিয়ে গড়ে উঠেছে বর্তমান শ্বেতপুর I 

টাকা রোডের বেলিয়াঘাটা থেকে প্রায় ১১ কিলোমিটার উত্তরে বিদ্যাধরীর কাটাখাল বা 
নোনা গাঙের MAS Ia শ্বেতপঢ়ুর গ্রাম । বারা রেল স্টেশন থেকে শ্বেতপ্‌রের দুরত্ব 
‘ছয় কিলোমিটার ৷ আর বাস রাস্তা থেকে সাড়ে চার কিলোমিটার । বারা চৌমাথার 
AACE পৃথিবা ২নং পাকা রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলে বাগপুল, রাউতাড়া পেরিয়ে 
বিদ্যাধরীর নোনা গাঙ। এই খালের ওপারে শ্বেতপুর গ্রাম । আমডাঙা থেকে 
বদরহাট একটি বাস যায় মাঝে মাঝে । এ বাসেও যাওয়া যায় OSG | 


জনশ্রুতি, নোনাগাঙের ধারে এক সন্ন্যাসিনী ভৈরবাঁ SAAS সাধন করতেন আড়াইশ 
বছর আগে৷ তিনি কালামাতার মুর্তি প্ৰতিষ্ঠা করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত কালীমাতার 
ঘর আজও বৰ্তমান ৷ স্থানটি “ঠাকুরাণীর ভুমি’ নামে পবিন্ত স্থানরূপে চিহ্নত । 
ভৈরবার মৃত্যুর পর কালীমাতার মূর্তি নিজেদের ভদ্রাসনে এনে স্থাপন করেন রামচরণ, 
রামবল্পভ ও জগন্নাথ রায়। মায়ের wert তাঁরা কোন ত্রুটি রাখেন নি। কিন্তু 
গৃহস্থ ব্যন্তির পক্ষে এই পুজান.ষ্ঠানে সামাজিক অনাচারের সম্ভাবনা থাকায় রামবল্লভ 
মহারাজা কৃষ্ণসন্দ্রের শরণাপন্ন হন। মহারাজা দেবী সেবার জন্য ১১৬৫ বঙ্গাব্দের ১১ 
ফাল্গুন ৩০ ‘বিঘা FATA দেবোত্তর GATS দান করেন । রায় পরিবার দেবী সেবার 


যথাযথ ব্যবস্থা করে CHATS নিয়োগ করেন | 


৫৮ উত্তর চাব্বশপরগণার STS 


বতমান মায়ের দক্ষিণ দয়ার মান্দির রামচরণ, রামবল্লভ ও তাঁদের বংশধরদের "নিৰ্মিত ৷. 
মন্দিরের পিছনে তাদের বংশধরদের বসতবাড়ি -আছে। একখানি পাকাঘরের 
মন্দির ৷ সামনে প্রশস্ত বারাম্দা। মন্দির ঘরের মাঝখানে শ্বেতপাথরের Cana ওপর 
দক্ষিণমূখী মাত্মনর্তি। পায়ের নীচে শিব । : তাঁর মাথা পব দিকে । মাত্মন্দিরের 
দক্ষিণদিকে ইন্দ্র নারায়ণ রায় শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। দুটি মন্দিরে নিয়ামত. 
পজানষ্ঠান ZA | 
জনসাধারণ মায়ের মন্দির সংস্কার করেন। ' মায়ের অঙ্গরাগও করা হয়ে থাকে ৷৷ 
১৩৪৯ বঙ্গাব্দে মন্দির সংস্কার করেন 'মাহিরলাল রায় তাঁর পিতা TAAA রায়ের 
স্মরণে | ১৩৬০ WHICH ASAT হাইত ASA oA অঙ্গরাগ FATA | 

মায়ের মন্দিরে প্রথম পুরোহিত নিযুক্ত হন বাদুর কাটোর গ্রামের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ রাম- 
সুন্দর চক্রবতাঁ। শ্যামাপূজা, রটক্তীকালী পুজা Gatos হয়। বহু ভক্ত সমাগমে 
Beats হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত । শ্বেতপঢুর গ্রামের পাশে মীরপুর গ্রাম । এ গ্রামের 
সংরেন্দ্রনাথ মণ্ডল ১৩১৭ বঙ্গাব্দে মন্দির সংস্কার করেন ৷ তাঁর আর্ক সহায়তায় চৈত্র 
মাসে উদ্দীপনার সঙ্গে OA মহোৎসব শুরু হয় । পূজা, হোম, ভোগ, প্রসাদ বিতরণ 
BATA ৫০ বছর স্থায়ী "ছিল ৷ জনসাধারণের উৎসাহে ও অ্থ'দানে চলেছিল বেশ 
কিছকাল ARIA গ্রামে আছে নন্দলাল ঠাকুরের বিগ্রহ । বৈষবদের একটি পবিত্র 
তীর্থস্থান | বিগ্রহ স্থাপন বিষয়ে প্রচলিত আছে নানামত। শোনা যায় চৈতনাদেবের 
সমসাময়িক ছিলেন পণ্ডিত কাশী*বর aya! তাঁর দৌহিত্র এই নন্দলাল ঠাকুরের বিগ্রহ 
প্রতিষ্ঠা করেন। দেবরাণণ প্রেরিত প্রস্তরখণ্ড গঙ্গায় ভেসে এসে খড়দহে উপস্থিত হয় ৷ 
কোথা থেকে এল এই প্রস্তর খণ্ড? কারো মতে গোঁড়, কেউ বলেন বৃন্দাবন ৷ প্রস্তর 
খণ্ড থেকে বিগ্ৰহ তৈরির জন্য শিল্পী বিশ্বকর্মা বালক বেশে হাজির হলেন ৷ তৈরি 
হয় তিনটি ais! একটি মুর্তি শ্রীরামপ্‌রে, একটি খড়দহে এবং অপরটি সাঁইবনায় 
স্থাপিত হর | সম্ভবত ষোল শতকের প্রথমে এই aie প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ৷ এখান দিয়ে 
বয়ে যেত নদী লাবণ্যবতী । 

সাঁইবনা গ্রামে মাঘী A ANTA বিরাট মেলা হয়৷ বহ; লোক আসে নানা পসরা নিয়ে ॥ 
দোল পূর্ণিমাতেও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। 

নন্দলালজীউ-এর মন্দিরটি সাধারণ। ভিতরে আছে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি 
রাধামূর্তি ধাতুময়ী এবং কৃষ্ণ aie’ কথ্টিপাথরের । আর আছে জগন্নাথ, ASET 
ও বলরামের দারুমুর্ত এবং শালগ্ৰাম শিলা । মন্দিরের সামনে নাটমন্দির ১৩২৫ 
বঙ্গাব্দের ৭ই শ্রাবণ তৈরি করেন ভবতারিণী দেবী । পরে ১৩৬২ WNC সংস্কার 


বারাসাত মহকুমা és 
করেন অক্ষয়কুমার নন্দী ৷ মন্দিরে প্রবেশ পথের সামনে দুটি ইটের আটচালা মন্দিরে 
শিবলিঙ্গ আছে । গ্রামে দুটি পণ্ডানন ও মনসার স্থান আছে। 

সাঁইবনা গ্রামে যাওয়া যার বারাসাত জংশন বা বারাকপুর স্টেশন থেকে । বারাসাত- 
বারাকপুর রোড থেকে একটি পাকা রাপ্তা গেছে মন্দির PAS । 

দমদম ক্যান্টনমেন্ট থেকে বারাসাত থানার দেয়াড়া গ্রামে যাওয়া যায় বাসে | এখানে 
গাজনের মেলাটি বিখ্যাত | 

বারাসাত-হাসনাবাদ রেলপথে একটি স্টেশন কদম্বগাছি। টাকা রোড থেকেও বাসে 
যাওয়া যায়। প্রায় দ;শ বছরের পুরানো মানিকপীরের উৎসব উপলক্ষে মেলা হয়। 
একটি পীরের দরগাহ আছে গ্রামে | 

টাক রোডে পড়ে ভাগ্যমন্তপুর | এখানে একট প্রাচীন চড়ক মেলা প্রচালত। এই 
রাস্তায় পড়বে দাদপুর ৷ শতাধিক-বছরের পুরানো বুঁড়মার মেলা এই গ্রামের প্রধান 
অনষ্ঠান। গ্ৰামে মুন্সী আবদূল আজিজ একশ বছরেরও আগে বাস করতেন ৷; তাঁর 
িতামহীর স্মৃতিতে এই মেলা | 
বারাসাত স্টেশন থেকে জেলাবোর্ড ও ইউনিয়ন বোডে'র রাস্তা দিয়ে যাওয়া যায় সরদার 
আটা গ্রামে । এই গ্রামে প্রায় একশ বছরের প.ুরানো নয়াদন রথের মেলা ও উৎসব 
হয় আষাঢ় মাসে ৷ একটি ১৩ চূড়া বিশিষ্ট রথ আছে । ১২৫৫ বঙ্গাব্দে পুরানো রথাঁট 
ভেঙে পড়ার পর ১৩১৮ বঙ্গান্দে নতুন রথ তৈরি হয় । গ্রামের নামকরণ প্রসঙ্গে 
জনশ্রুতি হল £ “***মহারাজা কৃষণচন্দ্রের রাজত্বকালে বাগরাই সদরি নামে জনৈক ব্যান্ত 
কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীতে খাজনা জমা দিতে যায়। এীদনই রাজবাড়ীতে একদল ডাকাত 
আক্রমণ করে । বাগরাই সর্দার বিপুল বিক্মে এ ডাকাত দলকে বাধা দেয় । তাহার 
সাহসিকতায় wird হইয়া মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্ৰ তাহাকে মালরামেদ্বরপুর মৌজাটি 
মহাত্রাণ নিষ্কর বলিয়া দানপত্র করেন । বাগরাই সদর জঙ্গল কাটিয়া এই গ্রামের পত্তন 
করে বলিয়া গ্রামটির নাম সরদার আটা হইয়াছে ।” (পশ্চিমবঙ্গের পাল-পার্বণ ও 
মেলা ৷ OF খণ্ড । পঃ ৬৭)। 

বারাসাতের কাছেই কাজীপাড়া মুসলমান প্রধান অঞ্চল । একসময় ছিল যশোহর 
জেলার অন্তর্গত। এখানে একটি মসজিদ আছে। প্রতিবছর ডিসেম্বরের শেষে তিন 
দিন ব্যাপী মেলা হয় পাঁর একদিল শাহ স্মরণে ৷ হিন্দ; মুসলমান সব সম্প্রদায়ের 


মান্য এসে মেলে মেলায়। প্রচালত 'িদ্বদন্তী হল £ 
“There lived a king named Shah Nib, who was married to Ashik 
Nuri, but had no children. One morning the female sweeper 
absented herself; and on being sent for, she refused to come 


উত্তর চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


before dinner, on the plea that by going early to court she in- 
variably had to see the faces of childless persons the first thing in 
the morning, which was an unlucky women. The Queen, struck by 
this remark, set out ona pilgrimage, in the hope that thereby 
she might beg a child of God. She visited Mecca and other holy 
places, and after thirty-six years of prayer an angel appeared 
to her, and after trying her faith in various ways, eventually pro- 
mised her a child for two and a half days. The empress retur- 
ned home, and in due time gave birth toa son, which after two 
and a half days was carried away by the angel, who took the 
shape of a fox. The child was brought in the house of one 
Mulla Tar, and when he was about eight years of age he came 
to Anarpur riding on a tiger, which he could transform into a 
sheep at will. He crossed the Ganges on his stick, and came 
first to the village of Berua, where he planted his stick as a sign 
that he had entered into possession of the county assigned to 
him. The stick immediately grew into a thicket of bamboos. 
The boy then assumed the form of a full-grown man, and pro- 
‘ceeded to the house of one Chand Khan, of Sri Krishnapur, a 
Jandholder of Anarpur, and begged a meal. Nur Khan, Chand 
Khan's brother, refused to feed an able-bodied man, and told 
him to go and work at the mosque he was building. In proof 
of his supernatural power, he lifted a block of stone of fifteen 
hundred-weights upto the mosque and miraculously caused that 
no bricks could be laid on it. The mosque remained unfinished, 
and has furnished a proverb to the people, who call every incom- 
plete undertaking a ‘Chand-Khan’s mosque’. The stranger in the 
meantime vanished, and again assuming the form of a boy, he 
called himself Dil Muhammed, and joined some cowherds. After 
working various miracles, he went to live with one Chhuti 
Miyan of Kazipara, a very hospitable and pious man, and ten- 
ded his cattle. Sometimes he would ill-treat the cattle, and 
when the owners came out to punish him, he transformed them ' 
into tigers and bears. On one occasion his cattle had eaten up 
astanding crop of paddy belonging to one Kumar Shah, who 
complained to the head man of the village. An officer was 
accordingly sent to inquire into the matter, but he found crops 


বারাসাত মহকুমা চু ৬১ 


in this field to be ina better condition than any other in the 
neighbourhood. Upon his death, a mosque was erected over 
his remains, and the fair is held at his tomb every year. About 
three hundred acres of rent-free land belong to the descendants. 
of Chhuti Miyan, for the service of the mosque.” 


(A Statistical Account of Bengal—W. W. Hunter. ) 
একদিল সাহেব সমাধির উপর গড়ে উঠেছে একটি পাকা দালান। এক িঘে জমির 
ওপর অবাম্থত দরগাহ l 
রাজারহাট থানার অজনপুর ও শিখরপএর গ্রাম দুটি শহর কলকাতার খুবই কাছা- 
কাঁছ। দমদম স্টেশন থেকে নেমে গ্রামে বাসে যাওয়া যায়। 
জনশ্রুতি, GHA আগে নাম feared! অঞ্জন, থাণ্ডববন পুড়িয়ে দেন ৷ 
তারপর নাম হয় অজনপুর । অর্জনপুরে আছে কাঁপল মুনি আশ্ৰম । আশ্রমে 
গোরক্ষনাথ, ভৈরবনাথ শিবলিঙ্গ, কালী ও মনসার মন্দির আছে। মাঘী afar 
গোরক্ষনাথের বার্ষিক উৎসবে আসে বহ: সাধ; সন্ন্যাসী ৷ সাগর মেলায় যাওয়ার 
আগে বহ: সাধ; সন্ন্যাসী এখানে আসেন। শিবরািতে শিবের পজো এবং চৈত্র 
মাসে পাঁচ দিন ব্যাপী গাজনের উৎসব হয় | 
শশিখরপ;রে রাধাকৃষ্ণ মন্দিরে কার্তিক মাসে রাসযান্রার মেলা হয় তিন দিন ব্যাপী t 
এ সময় গোপগোপিনীপহ রাধাকৃষের পজায় বেশ জাঁকজমক হয়ে থাকে। গ্ৰামে 


একটি কালা মাম্দর আছে। 
প্রাচীন ও A4 জনপদ দেগঙ্গা শব্দটি এসেছে দেবগঞ্গাঃ দ্বীপগঞ্গা দীর্ঘগঞ্গা 


থেকে--এরকম সিদ্ধাত্ত করেছেন অনেকেই ৷ দেগঞ্গা থানার সোহাই গ্রামে প্রায় ৫০০ 
বছরের পুরানো চৈ সং্রান্তর চড়ক উৎসব এখনও সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। 
জনপ্রতি, এখানে মানসিংহের সৈন্যবাহিনী প্রতাপাঁদত্যের বিরুদ্ধে আঁভযানের সময় 
অবস্থান করোছল। পানীয় জলের জন্য তারা এখানে একটি দীঘি খনন করে। 
সেনাবাহনীর স্থান ত্যাগের পর, জনসাধারণ È স্থানে বসতি গড়ে তোলে। 

দেগথ্গা গ্রামে মুসলমানদের ঈদ ও মহরম পরব যেমন উৎসাহের সঙ্গে উদযাপন 
করা হয়, তেমনি আছে হিন্দ্‌দের নানাবিধ ধৰ্মায় অনুষ্ঠান ॥ গ্রামে PTOX পুজার 
সময় চারদিনের নেলা ও রথযাত্রা ও পুনযান্রা মেলা বেশ জনাপ্রয়। 

মসলন্দপুর স্টেশন থেকে যাওয়া যায় দেগঙ্গা থানার অধীন উত্তর FARTA l 


এই গ্রামের ওলাইচণ্ডী পুজা বিখ্যাত ৷ গ্রামের জনৈক মাহলা স্বপ্নাদিণ্ট হয়ে এই 
পূজার প্রবর্তন করেন ১২৮০ SHI | কাৰ্তিক মাসে রাসধাত্রার মেলা হয়। 


মেলাটি একশ বছরের FACT | 


UR. উত্তর চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


টাকী রোডের পাশে দেউলিয়া গ্রাম ৷ -দুশবছরের পুরানো রথযাত্রা ও পুনযান্রার 
মেলা, চৈত্র মাসে চড়কের মেলা উপলক্ষে আশপাশের গ্রামের বহ: মানুষ অংশ নেয়। 
কালা, শাঁতলা, মনসা, ও বাসন্তীদেবীর থান আছে। গোরাচাঁদ পীরের একটি 
দরগাহ আছে। এই গ্রামেই ছিল রাজা চন্দ্রকেতুর রাজধানী। গ্রামে বহ: মন্দির, 
দেব দেউল অবশ্থিতির জন্য গ্রামটির নাম হয়েছে দেউলিয়া বা দেবালয়। (পরে এ 
সম্পৰ্কে বস্তুত আলোচনা আছে) ৷ 


অধ্যমগ্রাম 

মধ্যমগ্রাম শাহাজীর হাট সোদপুর রোড বা মিলিটারী রোড হয়ে মিশেছে যশোর রোডে । 
১১৫০ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত ছিল ঘন জঙ্গলময়, শ্রীসমৃদ্ধি ছিল" না ৷ মানুষ বাসের 
পাঁরবেশের অভাব । মাঝে দহ একটি ঘরবাড়ি । তাদের কাছে দিনই জীবন। 
রাতের অন্ধকারে কোন মানুষের অস্তিত্ব খুজে পাওয়া ছিল কাঠন। নির্জন 
দনজশব। ঘুরে বেড়াত শুয়োর, শিয়াল। বাদ: থেকে যাত্রীরা এসে মধ্যমগ্রাম 
স্টেশনে ট্রেন ধরত। গোয়ালারা দুধ 1নয়ে যেত শিয়ালদহর বাজারে ৷ ৪০ বছর 
আগে ছিল, কয়েকটি কঃড়েঘর। এখন সব ভরে গেছে পাকা বাড়িতে । ইলেকাঁট্রক 
AACE | 

শ্রণাৰ্থপরা ব্যাপক হারে আসা শুর; করে ১৯৫০ সালে। অত্যাচারের বিভীষিকা নিয়ে 
আসছে তারা । ডঃ বিধানচন্দ্ৰ রায় সরকারী ভাবে তাদের পনবসিনের নিৰ্দেশ দিলেন। 
জেলা শাসকরা তৎপর হলেন । ডঃ রায় কিছুটা অন্য ধাতুতে গড়া AAA! 
সরকারণ কানুন মেনে চলা ওর পছন্দ ছিল না। আর সেভাবেই সরকার! কমণঁদের 
কাজের 'নর্দেশ পাঠাতেন। এখানেই কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্বাস্তু পননবসিন নীতির 
সঙ্গে ছিল তার মত পাৰ্থক্য । তাঁর মৃত্যুর পর পৰ্ব'বাঙলার উদ্বাস্তুদের পুনবসিনে 
তেমন বাঁলণ্ঠ পদক্ষেপ নেওয়া হয় নি। বরং ধ্বংসের পথই হয়েছে প্রশস্ত I 
মধ্যমগ্রাম স্টেশনের কাছেই মধ্যমগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়। জায়গাটা ছিল জলমগ্ন। 
ডোবা খানাখন্দ ভরা । একটি খড়ের ঘরে ছিল মধ্যমগ্রাম পাঁস আ্যান্ড ওয়েলফেয়ার 
কমিটির আঁফস। ওপরটা ছিল তালপাতায় great! এখানে শরণাথাঁদের পুন- 
বসিনের ব্যবস্থা হত। পরিবার পিছ: জাম দেওয়া হয়েছিল ৫ কাঠা । সুধীর 
রায়চৌধুরণ, চন্দ্ৰকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র নাথ রায়চৌধুরী এবং জিতেন্দ্ৰনাথ 
সরকার সৌঁদন নিয়েছিলেন rawr ভূমিকা । জিতেনবাব; ছিলেন মধ্যমগ্রামের 


ব্ারাসাত মহকুমা ৬৩ 


নতুন মানুষদের নব জীবনের -রুপকার। বারাসাতের ARGH শাসক বীরেশ চন্দ্র 
এবং বীরেশবর চৌধুরী, সাকেলি অফিসার দেবদাশ দাশগুপ্ত এবং পলিশ ইনেসপে্র 
বৈদ্যনাথ মজুমদারের সহযোগিতা ছিল' অত্যন্ত মূল্যবান ৷ মধ্যমগ্রামে ওদেরকে 
স্মরণ করে বীরেশ পল্লী” দেবদাস পল্লীর জন্ম | 

বদলে গেল সনাতন মধ্যমগ্রাম । জংগল নেই ৷ শুয়োর শিয়াল পালাল ৷ শীতের 
রাতে মাঝে মাঝে শিয়ালের, ডাক শোনা যেত বছর কয়েক আগেও | নতুন বসাঁত ৷ 
agora প্রতিধ্বনি । নতুন নতুন পল্লী ভরে উঠল. মানুষে । সেদিনের আগত 
মানূষদের বেশির ভাগই খুলনা যশোরের, লোক । 

বস: নগর কলোনীর পত্তন ১৯৪৭ সালের নভেম্বরে fo. কে. বসুর নামে ৷ 
বস; অধ্যুষিত পল্লী হল বস: নগর। ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নামে বিধান পল্লী ৷ 
faa গৃই-এর নাম থেকে বিজয় নগর aie সম্প্রাত গড়ে উঠেছে । গোপেন্দ্ 
চন্দ্র পালের বাড়ির "পিছনে গরু চরাবার ও খেলার যে মাঠ ছিল সেখানে গড়ে 
উঠেছে এল. আই, সি. টাউনাঁশপ। রেলস্টেশনের {পছনে খেলার মাঠ ছিল। 
ওয়াগন মাঠেও খেলা হত। এখন সেসব নেই ৷ ঘরবাঁড়তে ভরে গেছে | বাঁৎকম 
পল্লী, দেবীগড়) চণ্ডীগড়, রবীন্দ্রপল্লী; শ্রীপুর, ' শ্রীনগর-_-এসব জনপদ গড়ে ওঠে 
দেশভাগের বেশ কয়েক বছর বাদে । উদয়রাজপুর আর সাজিরহাট ছিল আগে 
থেকেই | 

একসময় মধ্যমগ্রামকে বলত মাঝের গাঁ। মাঝের গাঁ নাম এল কিভাবে? 
অনমান__বাঁদকে বাদ, ওদিকে সাজিরহাট মাঝখানে মধ্যমগ্রাম । মাঝের গাঁ 
নাম হওয়ার কারণ এও হতে পারে। মধ্যমগ্রাম স্টেশনের নাম ছিল চণ্ডিপুর। 
স্টেশন থেকে বাদ; পর্যন্ত যাওয়া যেত শেয়ারের ঘোড়া গাঁড়তে। এখন ঘোড়া 
গাঁড় নেই। বাস, রিক্সা, লরি, ঢেম্পো, ট্যাক্সি যানবাহনের অভাব নেই | 

{তারণ চল্লিশ বছর আগেও ছিল গর;র গাঁড়। ডুলি পাক । বিয়ে করতে যেতে 
হত পাজিক চেপে । ঘোড়ার গাঁড় মাঝে মধ্যে দেখা যেত। পয়সাওয়ালা কলকাতার 
মানুষ ঘোড়ার গাঁড় চেপে যেত বারাসাত ৷ পথে পড়ত মধ্যমগ্রাম । তখন সোদপনর 
রোডের ধারে এত দোকান ছিল না। খাবার, রোস্তোরাঃ স্টেশনারী, জুতো, কাপড়, 
রোঁডমেভ aa, রেডিও, ঘড়ি, টি. ভি. ফ্রিজ, বই, কাপড় ছাপান, VASA, কয়লা, 
চশমা, AISA দোকানপাট ছড়ানো মধ্যমগ্রামের বক জনড়ে। এম. fa. বি. এস. ও 
হোমিওপ্যাথি ডান্তারের ছড়াছাড়। পলি ক্লিনিক আছে৷ এক্সরে ক্লানক হয়েছে। 
জনকল্যাণ সামিতির চেষ্টায় ১৯৫৪ সালে কালবাঁড়র পিছনে emits সেবা সদন 


৬৪ উত্তর চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


ও শিশু সেবা মঙ্গল কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । চৌরান্তার কাছে বাদ; রোডের ধারে, 


জন কল্যাণ সমিতির চেষ্টায় ১৯৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় মধ্যমগ্রাম প্রাথমিক চাকৎসা 
CHE আরতি, শ্রীকৃষ্ণ দ্‌টো সিনেমা হল। é 
গোপেন্দ্রন্দ্র পালের জাঁমতে মধ্যমগ্রাম কালিবাড়ি তৈরি হয় ১৯৫১ সালে ৷ 
পাথরের কালামযার্ত তাঁর দান। পাশে আছে শিবমান্দির ও শান ঠাকুরের খোলা । 
বসুনগরে আছে নারায়ণ ঘর এবং শ্রীপুরে সৃবৃহৎ SAA মান্দর। বিধান পল্লীতে 
একটি পুরানো মসজিদ আছে । এককালে যে অঞ্চলটি মুসলমান অধ্যুষিত ছিল, 
এ থেকে তা পরিচ্কার হয়ে TA! বিভিন্ন পল্লীতে আছে শীতলা খোলা, শনি খোলা, 
মনসা তলা ৷ দ্যা, কালী ও সরস্বতী পূজার সমারোহ বাড়ছে ক্রমশ ৷ কালীবাঁড়তে 
রথের মেলা এবং স্টেশন চত্বরে রাসের মেলা খ্যাতিলাভ করেছে। স্টেশনের কাছেই, 
বাজারি জনসংখ্যার অনুপাতে একেবারে ছোট | 
মধ্যমগ্রাম ইউনিয়ন গঠিত হয়েছিল ১৯২৪ সালে। তার আগে ছিল চৌকিদার, 
পঞ্ডায়ে । এখন ইউানয়ন নেই! আছে তিনটি aoa পরিষদ-__বসংনগর+ 
মধ্যমগ্রাম এবং গঙ্গানগর | 
BATS সেবা সদন ও 1শশ; সেবা মঙ্গল কেন্দ্রের ‘পিছনে মেয়েদের জন্য ১৯৫৯ সালে, 
৷ প্রতিষ্ঠিত হয় মধামগ্রাম মহিলা (ডাইং আল্ড প্রিন্টিং) কোঅপারেটিভ সোসাইটি । 
১৯৬১ সালে IA মেকার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি খোলা হয়। দেবদাস পল্লীতে 
১৯৬৬ সালে মধ্যমগ্রাম মহিলা চিকন ও এম্রয়ডারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভ 
সোসাইটি লিমিটেড গঠিত হয়েছে । যশোর রোডের ধারে কয়েকটি কারখানায় তাঁত 
বসেছে। 
এক সময় ছিল দ: একটা পাঠশালা ৷ আর চৌমাথার পাশের ময়দানে ছিল চব্বিশ 
পরগণা জেলা বোর্ডের অবৈতানিক প্রা্থামক বিদ্যালয়। দোহাড়িয়াতে ছিল টোল ৷ 
শোনা যায় মিশনারীরাও প্রার্থামক স্কুল খুলোছল। একশ বছর কেন, ষাটসত্তর 
বছর আগে, GE ক্লাসে পড়বার জন্যে যেতে হত বারাসাত। 
নতুন জনপদে, যখন হাজার মানবের বসতি গড়ে উঠল, তখন দরকার পড়ল প্রাথামক 
ও উচ্চ শিক্ষাকেন্দ্রে ৷ পাস ত্যান্ড ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সদস্যরা তৎপর হলেন ৷ 
তাদের আঁফস বাড়িটি ছিল স্কুল করবার GAS জায়গায়। সঙ্গে সঙ্গে সিম্ধান্ত 
পাকা । তালগাছের খাঁটি আর হোগলার ছাউনি দিয়ে তোর হল স্কুলবাঁড়। 
মাত্র দ:খানি Tal ছাত্র বাড়তে থাকে । সকলেই শরণার্থী পরিবারের ৷ স্কুল 
কমিটির নর জন সদস্য প্রত্যেকে ১০০ টাকা করে দান করলেন। মাত্র নয় শ টাকা 


এল ফান্ডে স্কুলের কাজও শুর: হয়ে গেল ৷ 


বারাসাত মহকুমা = ve 
মধামগ্রামে তখন AEA তালগাছ। হোগলাপাতা এল বাঁসরহাট থেকে। টাকা 
কম পড়ল ৷ দ্কুল কামাটি চাঁদা তুলে দ:গাঁপজা করলেন। পাঁচশ টাকা থেকে 
গেল ফাম্ডে। খরচ হল স্কুলের কাজে। ১৯৫১ সালের ২ SAAT উদ্বোধন 
হল স্কুলের । প্রধান শিক্ষক হলেন যতীন্দ্রনাথ বস; । সকালে মেয়েদের স্কুলে প্রধান 
শিক্ষয়িত্ৰী হলেন সুধা ভদ্র । দুপুরে একটি প্রাইমারী স্কুলও চাল, হয়। 
ধীরে ধীরে সরে গেল গোলপাতার ছাউীনি। মুল বাঁশের বেড়া। নাম মাত্র 
মাহিনায় সেদিনের শিক্ষকরা ছাত্র গড়ার ব্রত নিয়োছলেন। বিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ 
ঘটেছিল, অবশ্য ধারে dial প্রতিবন্ধকতা ছিল নানা রকম। ১৯৬১ সালে 
মানাবকতা, ১৯৬৩ সালে বিজ্ঞান এবং ১৯৬৪ সালে বাণিজ্য শিক্ষাক্রম চাল; হয়। 
ALTARS গ্রন্থাগার চাল; হয় অনেক আগেই ৷ সরকারী অনুদান ও বিদ্যালয়ের 
উন্নয়নের টাকায় বিরাট arty তোর হয়েছে | ল্যাবরেটার আছে । শিক্ষক ও কর্মচারীদের 
বেতন মাসে দশ হাজার টাকার ওপর ৷ প্রভিডেম্ড ফান্ড আছে। 
বাঁরেশ পল্লী কম সংঘের মাঠে আছে বিদ্যাসাগর বিদ্যাপাঁঠ ৷ প্রথমে বসত মধ্যম গ্রাম 
হাইক্কুলে | বাঁরেশ পল্লীর আর একটি প্রাতঃকালগন বিদ্যালয় বিদ্যাসাগর শিক্ষাতীৰ্থ ৷ 
একটি উচ্চ বাছা বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন চিত্তরঞ্জন কর, হরেন্দ্রনাথ 
দত্ত, ননীগোপাল বিশ্বাস, শৈলেন ATI রমেন সেন এবং হির'ময় আইচ ৷ 
বা্কমপল্লীতে ১৯৫৭ সালের ২ SARA? প্রাতষ্ঠিত হয় আচার SRO জুনিয়র 
হাইস্কুল। প্রথমে ছিল কো-এড্‌কেশন ৷ ১৯৬৫ সালে নাম হয় মধ্যমগ্রাম আচার্য 
opera বিদ্যায়তন। এই স্কুল বাড়িতে ১৯৬৬ সালে সকালে মধামগ্রাম আচার্য 
প্রফূলচন্্র বালিকা বিদ্যালয়ের জন্ম | 
মধ্যমগ্রামের অন্যান্য হাই ও জিয়ার স্কুলের মধ্যে কয়েকটি হল ঃ মধ্যম- 
গ্রাম রাজলক্ষ্মী বালিকা ‘বিদ্যালয়, Deca উচ্চ বিদ্যালয়, উদয়রাজপ:র RRNA 
হাইস্কুল, উদয়রাজপুর নিশ্নমাধ্যামক বালিকা বিদ্যালর, দোহাড়িয়া বিধানপল্লী 
জযানয়ার হাইস্কুল, কবিগর; হাইস্কুল, AAN afaa হাইস্কুল। প্রাইমারি ও 
কেজি স্কুলের মধ্যে আছে মধামগ্রাম অবৈতাঁনক, প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৯২৩ খুঃ ), 
জি. এস. এফ. ÎN- স্কুলস-২৭, মধ্যমগ্রাম বঙ্িমপল্লী প্রাথমিক বিদ্যালয় ( বৰ্তমানে 
মধ্যমগ্রাম een জুনিয়ার হাইস্কুল ), শ্রীপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়, সমভাষপল্লী 
প্রাইমারী স্কুল, Baas, শিক্ষানিকেতন, কারবালা প্রাইমারী স্কুল, বসুনগর 
দবদ্যাভবন, এল. আই. সি. প্রাইমারি স্কুল, নালন্দা, নব নালন্দা, হ্যাপী হোম, 
Tarota, আনন্দধারাঃ কিশলয়, সিস্টার নিবেদিতা | আরও স্কুল আছে। 

উঃ--৫ 


৬৬ উত্তর চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


মধ্যমগ্রামের উন্নাতর সূচনা করে পাঁস ত্যান্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি। পরে এটি 
ভেঙে গড়ে ওঠে মধ্যমগ্রাম জনকল্যাণ সমিতি ও কল্যাণ সমিতি । তাছাড়া বসতি 
বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে নানান ক্লাব, সমিতি ও লাইব্রেরির জন্ম ঘটে ৷ প্রথম দিকের 
ক্লাবগলির মধ্যে ছিল বাঙ্কিমপল্লীর বান্ধব সমিতি ও দাপালি সংঘ, দেবদাস পল্লীর 
উদয়ন সংঘ এবং বারেশ পল্লীর কমর সংঘ ৷ তাছাড়া ছিল মধ্যমগ্রাম ক্লাব, মিলন 
সংঘ স্পোর্টিং ইউনিয়ন, কল্যাণ সংঘ, TAG বয়েজ ক্লাব, সংস্কৃতি সংসদ; তরুণ সংঘ, 
ফরওয়ার্ড ক্লাব, ইয়ং সেন্টার। অনেক ক্লাবের গ্ৰন্থাগারও ছিল। বস;নগর 
গ্রন্থাগারের জন্ম ১৯৫২ সালে | 

এসব দেখে মনে হতে পারে, মধ্যমগ্রাম দেশভাগের পরবর্তী কালে গড়ে ওঠা জনপদ | 
কিন্তু দুশ বছরেরও আগে এখানে ছিল মানুষের বসতি। তার শেষ চিহ্ন বাট বছর 
আগে বর্তমান ছিল। 

প্রতাপাঁদিত্যের রাজত্বের Gees ছিল মধ্যমগ্রাম। তারপর মুসলমান এবং পরে 
ইংরেজ শাসনের AAS বাঙলার অন্যান্য অঞ্চলের মতই ৷ কৃষ্ণনগরের রাজবংশ, রানী 
রাসমাঁণি, বাড়শার সাবৰ্ণ চৌধুরী এবং খড়দহের বিশ্বাসদের জমিদার ছিল এখানে | 
নীলকর সাহেবরা এই পথে যাতায়াত করতেন নদীয়া ও যশোহরে | 

BROT পরগণার আনোয়ারপুর পরগণার অন্তর্ভু'্ত ছিল মধ্যমগ্রাম। আনোয়ারপ:রের 
তামাকের খ্যাতি ছিল। মধ্যমগ্রামে নানা মশলায় তোর সেই তামাক চালান যেত MA- 
দেশে | ধান জন্মাত প্রচুর ৷ ধান চালের হাট ছিল এখানে | চক্রবাটা মৌজায় ছিল একটা 
দৈনিক বাজার । তখন ছিল মুসলমান প্রধান অঞ্চল ॥ তাদের MANIA সকলেই 
ছিল চিকনের কাজে দক্ষ। ভারতের নানাম্থানে তাদের AAA হাতের কাজ ছল 
সমাদৃত ৷ সূচের কাজ পরিচিত ছিল কামের কাজ নামে ৷ মধ্যমগ্রামের আতপ চাল 
বিদেশে চালান যেত মদ তোরর জন্য | 

মধ্যমগ্রাম আর নিউ বারাকপঢুরের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে নোয়াই খাল ৷ এক সময়ে 
ছিল প্রশস্ত নদপথ লাবণ্যবতী। এই পথে বড় বড় নৌকা আসত মধ্যমগ্রামের দৈনিক 
বাজারে । লাবণ্যবতী মজে গেল ৷ মধ্যমগ্রামের ব্যবসা কেন্দরেরও পতন ঘটল ৷ জন্ম 
ছল কাটা খালের ৫৫/৫৬ বছর আগে। এই খালটি গঙ্গানগরের দক্ষিণে খোজরা 
বেড়াবোড়ি গ্রামের কাছে LS করা হয়েছে বিদ্যাধরীর সঙ্গে । এখানকার সাহারা গ্রামে 
একটি প্রাচীন কালী ATTA TCR | 

মধ্যমগ্রাম চৌমাথার দক্ষিণ পশ্চিমে ছিল সাহেব বাগান বা সখের বাগান | এখানে চীনা 
মাটির বাসন তৈরির কারখানা হয়েছে। অনেক বাগান ছিল এক সময় ৷ বহুবার 


বারাসাত মহকুমা va 


হাতবদল হয়েছে ৷ পাঁরমাণেও কমেছে। কতক জায়গায় ঘন জনবসতি গড়ে উঠেছে | 
গঃই সাহেবের বাগানে মধ্যমগ্ৰাম উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয় উঠে এসেছে ৷ এই বাগানে 
নানাজাতের আমগাছ ও পাতিলেবূর বন ছিল ৷ 

শোনা যায়, সাহেব বাগানের মালিক ছিলেন এক নীলকর। তখন বেশ বড় বাগান 
ছল ৷ উত্তর-দক্ষিণে সোদপুর রোড থেকে ব্যুড়িমার বাগানের দক্ষিণ পর্যন্ত আর 
পর্ব-পশ্চমে যশোর রোড থেকে কার্ডবোর্ড ফ্যান্টীরর পশ্চিম রাস্তা পর্যন্ত ছিল 
বাগান। বাগানে একটা ভাঙা দোতলা বাড়ি ছিল। এখন আর তার চিহ্ন মাত্র নেই। 
এই বাগান পরে কিনোছলেন রামমোহন রায়ের cota হারিমোহন তানি ছিলেন 
সৌখীন। নানান ফুল ও ফল গাছ লাগয়োছলেন। লোক সে কারণে বলত সখের 
বাগান। হারিমোহন মাঝে মাঝে এসে এই বাগান বাড়িতে কাটিয়ে যেতেন | 
চৌমাথায় আছে মধ্যমগ্রাম হাট । এখন গরুর হাট বসে। এই হাটের দক্ষিণে 
হারিমোহন রায় একটি হাট প্রতিষ্ঠা করেন। সেটি ছিল বাবুর হাট নামে পাঁরচিত। 
গাঁয়ের ভিতরে বসেছে তাঁতকল ৷ বর্তমান বাজারের কাছেও কয়েকটি তাঁতকল আছে | 
বাবুর হাটের দাক্ষিণে যশোর রোডের ANA দিকে ছিল কালী মণ্ডলের প:কুর ৷ মণ্ডল 
মশায় ছিলেন এক বিখ্যাত ব্যন্তি। তখনও এদেশে টাকা পয়সার চল হয়নি। ছল 
কাড়র প্রচলন ৷ প.কুর কাটা শ্রমিকদের মজনুর দেওয়া হয়েছিল কড়ি দিয়ে | পুকুরের 
frie অক্ষম রয়েছে । ইট ও গাঁথনি বিস্ময়কর ৷ 

চক্রঘাটা মৌজায় আছে বিখ্যাত হাজি সাহেবের মসজিদ । তার কিছ: পশ্চিমে মধ্যমগ্রাম 
নব বারাকপূরকে VS করেছে হাজি সাহেবের পল । দেড়শ বছর আগে এই উদার 
হৃদয় অলৌকিক পুরুষ হাজি সাহেবের আিভবি ঘটে। TAA মাদ্রাসার কাছে 
আছে আরিফ শা ফাঁকরের মাজার । পাশের ছোট্ট পকুরটি নিয়ে ছাড়িয়ে আছে নানান 
অলৌকিক কথা | 

আবদালপুর বাদ; রোডের দক্ষিণে আছে বেতার স্টেশন ৷ এই স্থানটি সম্পকে" আগেই 
উল্লেখ করা হয়েছে | 

দোহাড়িয়ায় ছিল জমিদার হালদারদের বাড়ি । তারা শহরবাসা হলে স্থানাট পরিত্যন্ত 
হয়। ইটের ভাঙাবাড়ি ঢেকে যায় জঙ্গলে । এই ভাঙ্গা বাড়ি নিয়ে একটি কাহিনী 
ছড়িয়ে আছে । একশ বছর আগে এক বৃদ্ধা হারানো গরু খ+জতে গয়ে হালদারদের 
ভাঙাবাঁ়ির ভিতর একটি বাঘকে ঘুমিয়ে থাকতে দেখে । মাহলা দরজায় ?শকল তুলে 
দেয়। স্থানীয় বেদে শিকারী বাঁশ বাঘটিকে গল করে মারে। যাই হোক, একশ 
বছর আগে, এ অঞ্চলে যে বাঘ চলাচল করত, কাহিনী থেকে তা বোঝা যায়। 


৬৮ উত্তর pig পরগণার ইঁতিব,ত্ 


গছ:রিয়ায় আছে কারবালা মাঠ ৷ মহরমের সময় লাঠি খেলার প্রতিযোগিতা হত৷ 
নানা জায়গা থেকে আসত প্রাতযোগনীরা | 


যশোর রোড দিয়ে যাতায়াতের সময় দেখা যাবে বয় স্কাউট ক্যাম্পের কেন্দ্র । স.ন্দর 
গাছপালায় সাজান। শ্থানাঁট চড়কডাঙা নামে পারচিত। এখানে চড়কের মেলা 
বসত। এককালে মধ্যমগ্রামের চড়কের গাজনের খ্যাতি ছিল | tha সংক্কান্তিতে নানা 
জায়গা থেকে এসে হাজির হত গাজন সন্ন্যাসীরা । কাছেই প্‌কুরে একটি অলৌকিক 
গাছও ছল, এমনই GALS | 

দমদম বিমান বন্দরের আয়তন বৃদ্ধির সময়, যশোর রোডের বেশ কিছুটা অংশ নতুন 
ভাবে তৈরি হয় । নব বারাকপরের পিছন দিয়ে চলে গেছে নতুন যশোর রোড | 
পুরানো রাস্তার ধারে বহযাদনের বিখ্যাত গৌরাীপুরের হাট ৷ এদিককার সব থেকে 
জনাপ্রয় হাট "ছল এক সময় | 

মধ্যমগ্রামের পরানো ইতিহাস প্রমাণ করে, এক সময় মণ্সংলমান মানবের সংখ্যা 
ছল বেশ ৷ কিন্ত: সমৃদ্ধ জনপদটি FIAT হল কিভাবে ? সম্ভবত, প্লেগ, কলেরা, 
ম্যালোরয়া ছাড়াও, শহর কলকাতার প্রতি আঁতরিন্ড আকর্ষণ স্থানাঁটর দ:র্গতর 
অন্যতম কারণ । লাবণ্যবতী মজে যায়। ব্যবসা কেন্দ্রের পতন ঘটে । দেশ ভাগের 
পর পাঁরস্থিতি বদলে যায়। বিদেশে আতপ চাল রপ্তানও বন্ধ হয়ে TVA! 
‘কামের কাজে'র ‘শিল্পীরা স্থান ত্যাগ করে। এদের একটি শাখা বর্তমান হাড়োয়ার 


পরব সময়ে বসতি করে। 


নব বারাকপুর 

নোয়াই-এর এক পারে নব TWAT PAS অন্য পারে মধ্যমগ্রাম-এই বসতির সংচনা 
করেন হরিপদ বিশ্বাস | 

হরিপদ বিশ্বাসের বাড়ি ছল খুলনার (বর্তমান বাঙলা দেশ) বারাকপণর গ্রামে | 
সেখানে তিনি একটি স্কুল করেছিলেন ৷ TAPAA ইউনিয়নের কামারগাতি গ্রামের 
চারশ ঘর শরণাথাঁ নমঃশদ্দ্ অধিবাসী নিয়ে চলে আসেন এপার বাঙলায় | সমবায় পল্লী 
নব বারাকপর স্থাপিত হয় এভাবেই ৷ দেশ ছেড়ে আসার সময় সঙ্গে নিয়ে আসেন 
বারাকপনুরের অধিষ্ঠান্রী দেবী মহাকাঁলিকা । প্রতিষ্ঠা করলেন দেবা ais | 
নব বারাকপুর তখন অনাবাদী এলাকা ৷ জলাজঙ্গল চারদিকে ৷ বাঁশ বন ভৰ্তি ৷ 
চোর ডাকাতের আস্তানা ৷ একদিকে রেল লাইন চলে গেছে বনগাঁয়। ওদিকে যশোর 


বারাসাত মহকুমা "up 


রোড। খুবই fag জমি ৷ বর্ষায় জল জমে । সব উপেক্ষা করে ১৯৫০ সালে পত্তন 
ঘটে নব বারাকপুর উপনগরী--নব বারাকপুর কো অপারেটিভ কলোনি সোসাইটি ৷ 
পরে নাম হয় নব বারাকপুর সমবায় হোমস লিঃ। আয়তন ৬৪ বগণীকলোমিটার ! 
৫০ হাজার লোকের বাস এথন ৷ ৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। ছেলেমেয়েদের জন্য 
৯টি মাধ্যামক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। forte কলেজ আছে । 
হাসপাতাল, মাতৃসদন, শিশুমঙ্গল কেন্দ্র, ২টি পৌরবাজার, ব্যাঙ্ক” সমবায় সাঁমাত 
রেলস্টশন, প্রায় oof ক্লাব, পাঠাগার, সিনেমা হল-_সব মলিয়ে নববারাকপনর 
FE আধানক বসতি | 

খুবই দ্রুত Healer অগ্ৰগতি ঘটেছে ৷ জনবসাঁত বৃদ্ধি পাওয়ায়, ১৯৫০ সালে প্রথম 
একটি প্রাথামক [বিদ্যালয় প্রাতাষ্ঠত হয় | বছর কয়েকের মধ্যে উচ্চাবদ্যালয়ের প্রয়োজন 
দেখা দেয়। 

উত্তরে নোয়াই খাল পেরোলেই মধামগ্রাম। সেখানে তখন উচ্চাশক্ষার বিদ্যালয় 
স্থাপনের তোড়জোড় চলছে । হরিপদ বিশ্বাস ওদের কাছে প্রস্তাব পাঠালেন, 
ধবদ্যালয়াটি ARIAS করুন, তাহলে উপকৃত হবে নব TAFT ছেলেরাও | 
প্রস্তাব VAIS হল না। নব বারাকপূর কো-অপারেটিভ সোসাইটি ১৯৫০ সালের 
৩ ডিসেম্বর বিদ্যালয় স্হাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। বর্তমান কালবাড়ির উত্তরে সকালে 
ও দুপুরে পড়াবার ব্যবস্হা হল ছেলেমেয়েদের ৷ স্কুল খোলা হয় ১৯৫১ সালের ৩ 
aagal টিনের চালা, কাঁচাবাঁড়। ছাত্র ৫২ আর ছাত্রী 00 | 

ছাত্রছাত্রী বেড়ে যাওয়ায় দরকার হল স্কুল বাড়ির ৷ রেলপথের পাশ্চমে ১৩৩ একর 
জমি দান করে নিউ বারাকপুর কো-অপারেটিভ সোসাইটি । একেবারে নিচু aia | 
ধান খেত। ঝিল কেটে জাম O'R করা হল ৷ ছমানের মধ্যে তৈরি হল সাতখানা ঘর। 
দ্কুল উন্নয়নে বাভন্ন তহাবল গড়ে তোলা হতে থাকে | এখন ৪৩টি ঘর। যার আৰ্থিক 
মূল্য তিন লক্ষ টাকারও TAT ৷ ১৯৫২ সালে স্কুল অনুমোদন লাভ করে মধ্য 
শিক্ষা পর্যদের । অনেক পথ পেরিয়ে বিদ্যালয়ে চাল: হয়েছে IANA ABTT । 
কলা, ar, বাণিজ্য পড়াবার ব্যবস্থা আছে৷ বিদ্যালয়ের ল্যাবরেটারাট গর্বের ৷ 
{বজ্ঞানভবন, বাণিজ্যভবন সব আলাদা বাল্ডিং। ১৯৬০ সালের ১ এপ্রিল বিদ্যালয় 
ভবনের উত্তর দিকের চারখান ঘরে শুরু হয়েছিল যোগেন্দ্র বালিকা বিদ্যালয় । ছাত্রী 
বেড়ে যাওয়ায়, নিজস্ব বাড়ির প্রয়োজন পড়ে । ১৯৭৩ সালের ২৫ ডিসেম্বর 1নজস্ব 
বাড়িতে বালিকা 1বদ্যালয় উঠে যায় | 

আচার্য SHAT কলেজের ক্লাস শুরু হয় ১৯৬০ সালে ১ জ্‌লাই থেকে ৷ ১৯৬২ সালে 


উত্তর চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


কলেজ উঠে যায় সাজিরহাটে নিজস্ব ভবনে । এটি এখন গভন'মেণ্ট FAT 
মহাবিদ্যালয় । আচার্য APASA কলেজ অফ কমার্স শুরু হয় ১৯৬৬ সালে ১০ 
সেপ্টেম্বর | এই কলেজও ১৯৭৩ সালে উঠে গেছে নিজেদের বাড়িতে | 

নববারাকপুর পৌরসভার জন্ম ১৯৬৫ সালে । ১৯৮৭ সালে পৌরসভার অবস্থা £ 
জনসংখ্যা--৪৬০০০ ৷ প্ৰাথমিক বদ্যালয়--৩১, জুনিয়র হাইস্কুল--২, মাধ্যমিক 
স্কুল--৬, কলেজ--১, ‘বি.টি. কলেজ--১, স্ট্রীট লাইট- ৬৫৫, ডিপটিউব ওয়েল--৪ 
পৌরবাজার--১, চাপ কল--৩০০, জলের টাঙ্কার--১, খোলা নদৰ্মা--১,৬২,৩৫০ 
কিলোমিটার, খেলার মাঠ--৪, 1শিশ:উদ্যান--৪, কলোন--৩, রেলস্টেশন_-১ 
হাসপাতাল--১, দাতব্য চিকিৎসালয়--১, HALA» | 

সীমানা ঃ উত্তরে ও পূর্বে নোয়াই খাল, দক্ষিণে বিশরপাড়া ও নবজীবন পণ্ঠায়েত 
এবং পশ্চিমে বিলকান্দা পঞ্তায়েত। আয়তন ১,৬৯৫ বর্গ কিলোমিটার, হোল্ডিং 
সংখ্যা--৭,৭০০, রাস্তা__১০,২৪০ কিলোমিটার, রোলার--১, wet ট্রেলর--১ 
পানীয় জলের ট্যাঙ্ক--১, টিউবওয়েল__২৬৯, জলের ট্যাঙ্ক--২। 


হাবড়া 

চারদিকে গাছপালা । ঝোপ জঙ্গল, জনমানষের চলাফেরা কম । শণের বন চার- 
face “শিয়ালের আনাগোনা দিনে-রাতে ৷ ম্যালোরয়ার কাঁথা জড়ানো ছল গ্রামের 
গায়ে । দিনের বেলায় ট্রেনের আওয়াজ মিলিয়ে যেতেই গ্রামের পথে দেখা যেত দণ্চার 
TATAA! কাঁধে বাঁক। দুধের ড্রাম নিয়ে যায় কলকাতা | স্কুল পাঠশালা নেই ৷ 
?কিছ: ধনী গোয়ালা আর মুসলমান জমিদারের STH | 

দেশ ভাগ হয়ে গেল। ওপার বাঙলার মানুষের ঢল নামল ৷ সীমান্ত পেরিয়ে ছুটে 
এল ৷ সঙ্গে INK সংসার । এখানে মাটির গন্ধ এক ৷ জলের স্বাদ এক। একই পাখি 
ডাকে । ফুল ফোটে। ফল ধরা গাছগুলো চির পরিচিত জন্মের পরিচয় | 

তখন ছিল মাছের সের চার আনা ৷ চার আনা মন টমেটো ৷ খেত থেকে TANA তুলে 
নিয়ে গেলে লড়াই বাধত না | মুলো খেত না কেউ । ১১ টাকা মন দ:ধ ৷ ওপারের 
TIAA এলে টান পড়ল খাবারে, জমিতে ৷ স্থানীয় মানুষ ঠাট্টা করে বলত “কী শালা 
বাঙাল জাত এয়েছে, যে কচুর মুই শুদ্ধ খেয়ে নিচ্ছে? 

সেই 'বরলপ্রাণ জমিতে জন্ম নিয়েছে উত্তর চব্বিশ পরগণার সমন্ধে ব্যবসাকেন্দ্র হাবড়া | 
হাবড়া থেকে বাস মসলল্দপুর মগরা হয়ে চলে যায় বাঁসরহাট | বাস যাচ্ছে রাণাঘাট ৷ 
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বদর হয়ে বেড়াচাঁপা পর্যন্ত গেছে একটা রাস্তা । হাবড়ার হাট বসে শুক্রবার 
আর মঙ্গলবার । 

কলকাতা থেকে ৪৩ কিলোমিটার দুরে হাবড়ায় একটা সেনানিবাস গড়ে উঠেছিল দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের সময় । দীর্ঘ রানওয়ে তৈরি হয়েছিল বিমান বাহিনীর জন্য। যোগা- 
যোগের ভাল রাস্তা ছিল আট বর্গাকলোমিটার এলাকা জুড়ে | কলকাতার সঙ্গে রেল ও 
সড়ক পথে যোগাযোগ ছিল আগে থেকে | 

হাবড়ায় উদ্বাস্ত; পুনবসিন পারকপ্পনার ছিল একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য । আশ্রয় 
?শাবিরে আগে থেকেই যারা এসোঁছল তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করাই ছিল জরুরী । 
গ্রামবাসী ও শহরবাসী দ:’ধরনেরই মানুষ ছিল এদের মধ্যে ৷ সে কারণে সরকার 
উপানবেশকে দুটি ভাগ করেন। একটি হবে উপনগরী এবং অপরটি গড়ে উঠবে 
গ্রামা পারিবেশে ৷ উপনগরীর নাম হল অশোকনগর ৷ আর গ্রাম্য উপানিবেশের নাম 
কল্যাণগড় | 

fad atanga সেনাবাহনীর পরিতান্ত ব্যারাকে যেসব Gras, আশ্রয় নয়োছল 
তাদের ‘নিয়ে যাওয়া হয় কলাাণগড় ৷ প্রত্যেকের জন্য জমি বরাদ্দ হয়। আগত 
TAA IA সময়ে ঘর বানিয়ে, গাছ লাগিয়ে জায়গার চেহারা বদলে দেয় | 
শরণারথাঁদের এক ব্যাপক অংশ আশ্ৰয় নিয়েছিল হাবড়ার কাছে বাইগাছিতে। এখন 
আর সে বাইগাঁছ নেই ৷ 

হাবড়ার কয়েক "কিলোমিটার উত্তরে যশোর রোডের পশ্চিমে গ্রাম জয়তারা ৷ চারদিকে 
পড়োঁছল অনাবাদী জাম | সেই জমির মাটিতে বালির ভাগ বোশ ৷ চাষের অনুপযোগী | 
শরণাথরা এসে উঠল এখানে ৷ তারা কাঁষজীবী। তাদের ভাল লাগল জায়গাটা ৷ 
কিন্ত; জীবিকার সন্ধান কোথায় ? একদিন সরে গেল তারা । এল নতুন দল ৷ তাদের 
অনেকেই ছিল ওপার বাঙলার যাদব সম্প্রদায় GT | 

হাবড়ার পথে ঘাটে আজ আধুনিক জীবনের ছোঁয়াচ। 

সাহা পাড়ায় তৈরি হয় রেডিমেড পোশাক। দক্ষিণ হাবড়ার আঁধকাংশ মান; 
ব্যবসায়ী ৷ চাক্মীরজীবী সংখ্যায় কম। ইতনা কলোনিতে অবস্থাপন্ন মানুষের 
বাস বোঁশ। প্রফল্লনগর নামে কলোনি, পারচেজড্‌ ল্যান্ড। এখানে অবস্থাপন্ন 
মানষের বাস ৷ হাইস্কুল, গালস স্কুল, প্রাইমারি আর নার্শার স্কুল আছে। নগর- 
থুবার আঁধকাংশ ATA কমম্ভকার সম্প্রদারের | একটা হাই ও একটা প্রাইমারি স্কুল 
আছে॥ পুরানো ভাঙা রাজবাড়ি, বিরাট দরীঘ_স্থানাট যে অচিন নয়_তারই 
প্রমাণ। হিজলপ;ক;রে খুলনা-যশোহরের লোক বোশ। আশুতোষ কলোনতে 
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আছে প্রায় তিনশ পরিবার। আঁধকাংশ ব্যবসায়ী ৷ দুটো প্রাইমারি স্কুল আছে। 
হাটথুবার গ্রাম সেবাসত্ঘ গালস স্কুল, আর লাইব্রেরণ প্রতিষ্ঠা করোঁছলেন স্বাধীনতা 
সংগ্রামী শচীন করগডপ্ত । কিন্ডারগার্টেন স্কুল আছে। জহরথুবা, ভহরথুবা, 
কামারথুবা আর শ্রীনগর গড়ে উঠেছে ওপার বাঙলার মানুষ য়ে | 
স্টেশনের কাছে হাবড়া হাইস্কুলের বিরাট বাঁড়। টিনের চালা দেওয়া সেই বাঁড়াটিকে 
খণজে পাওয়া যাবে না ৷ পাশেই গার্লস স্কুল ৷ হাবড়া হাইস্কুল প্রাতণ্ঠায় ডাল- 
মিয়াদের দান উল্লেখযোগ্য । গাল'স স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন তরুণকাত্ত ঘোষ। 
শ্ৰীচৈতন্য কলেজও তাঁর সৃষ্টি । 
হাবড়ায় পৌরসভা গঠিত হয়েছে ১৯৭৯ সালের ২৯ আগষ্ট । ১৭'৬ কিলোমিটার 
আয়তন বিশিষ্ট পৌরসভায় জনবসতির ঘনত্ব গড়ে প্রত বর্গ দিলো মিটারে ৪১২৫ 
জন। গ্‌হসংখ্যা প্রায় ১৫০০০ । শিক্ষিত পুরুষের হার ৭৩'২৪ এবং নারী 
৬০৮৪৫ । পাঁচের রাস্তা ৫৯, কাঁচা রাস্তা ৩০, ইটের রাস্তা ১৮, পাকা ATT 
১৩১১ মিটার, স্যানিটারি পায়খানা ২৫০ ৷ প্রার্থীমক বিদ্যালয় _৪৭, উচ্চ বালক 
বিদ্যালয়_-৬, উচ্চ বালিকা 'বিদ্যালয়_ ৪, জ্ানয়ার বালক বিদ্যালয় - ৪, tana 
বালিকা বিদ্যালয় -২; জ:নিরর বোসক স্কুল--২, সিনিয়র বোসিক ট্রোনং কলেজ - ১, 
সিনিয়র “ata শিক্ষা বিদ্যালয় ১, সরকারা উচ্চ বিদ্যালয় ৯, বি-এড কলেজ -১, 
কমার্স কলেজ-১ সায়েন্স আমন্ড আর্টস কলেজ--১, নাশরী স্কুল-৭। 
্র্থাগারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল হাবড়া মিউানাসিপ্যাল লাইব্রেরী, AAT সেবা 
সংঘ গ্ৰন্থাগার, জয়গাছি শিবপুর সেন স্তি গ্রন্থাগার, নব য্‌ব সঙ্ঘ, সুকান্ত স্মৃতি 
পাঠাগার, Wiis গ্রন্থাগার, জয়গাঁছ মহাজাতি সেবাসদন গ্রন্থাগার ইত্যাদি । 
হাবড়া পৌরসভার অনেক আগেই অশোকনগর কল্যাণগড়ে পৌরসভা গঠিত হয় 
১৯৬৮ সালে। প্রথমদিকে পৌরসভা তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য জনসেবামৃলক কাজ 
করতে পারেনি | পরবর্তী সময়ে নানান কাজের মধ্য দিয়ে পৌরসভা দ্রুতগাঁততে এগিয়ে 
চলেছে। পাক, স্টেডিয়াম, টাউন হল, টিউবওয়েল, চাঁকংলাকেন্দু, প্রাতষ্ঠত হয়েছে | 
তৈরি হয়েছে ৫৬ কিলোমিটীর পাকা রাস্তা, ৮০৫ মিটার লম্বা ড্রেন ও কালভার্ট | 
অশোকনগর স পরিকল্পিত ভাবে গড়ে উঠলেও, সর্বন্ অযত্বের ছাপ ৷ সংদৃশ্য 
TS আরও সুন্দরভাবে সংরক্ষণ করার প্রয়োজন ছিল | als মাধ্যামক ও দুটি 
গ্রাস স্কুল আছে। হাবড়ার ১৪৪টি গ্রামের প্রাতাটতেই আছে একটি স্কুল ৷ 
হাবড়া স্টেশন থেকে বাসে যেতে হর বাণীপ্র। এখানে আছে ৮টি নানা ধরনের 
শিক্ষাকেন্দর। বেসিক ট্রোনং কলেজ, জ্বানয়ার বোঁসক প্রৌনং কলেজ, জনতা কলেজ্জ, 
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স্টেট ইনস্টিটিউট, ফিজিক্যাল কলেজ, পি টি এবং আই পি টি কলেজ, এক্সপোরমেন্টাল 
নাশরিগ স্কুল আর অরফ্যান স্কুল। জনতা কলেজে সমাজবিদ্যার তিনমাসের 
সংক্ষিপ্ত শিক্ষা কো” চাল; আছে। বাণীপুর সেন্ট্রাল লাইব্রেরী ব্যবহার করতে 
পারেন স্টেট ইনস্টাটউটের শিক্ষক ও ছান্ররা। একটি বড় মেলা হয় এখানে । 
২০ বছর আগে এই অঞ্চলের জানাফুল গ্রামে গড়ে উঠোঁছল একটি বিদ্যালয় । 
বেড়গ:ম, কৃষ্ণনগর, পায়রাগাছি আর হাটথ্‌বা গ্রামের মানুষদের উৎসাহে জম্ম 
এই বিদ্যালয়ের ॥ মাত্র দশটাকা সম্বল করে এই স্কুলের ORSI বহন মানের 
দানে ধরে ধারে গড়ে ওঠে বিদ্যালয় । ১৯৫৬ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি যাত্রা শুরু 
হয়েছিল ৷ তখন ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ছিল ৪৮ জন। ষষ্ঠ শ্রেণী পযন্ত ক্লাস খোলা 
হয়। ১৯৬২ সালে দশম শ্রেণী অনুমোদন লাভ করে। ১৯৬৭ সালে বদ্যালয় 
উচ্চতর বহ:ম:খী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। বর্তমান শিক্ষাক্রম অনুসারে এখন 
মাধ্যমিক বিদ্যালয় | 

কেওটসাহা গ্রামে শ্যামসান্দরজীর মন্দির আছে। ফাল্গুনী পণীর্ণমায় দোল উৎসব 
অন:ষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে মেলা বসে মাত্র একদিনের জন্য । বহন পদ্রানো মেলা | 
হিন্দ: মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বহু লোক আসে আশপাশের সেনডাঙা, 
ভাঙারগাছা, গিলাশেল, পুমলিয়া প্রভৃতি গ্রাম থেকে । মেলায় মাটি ও লোহার 
জিনিস পাওয়া AT | ময়রা ও তেলে ভাজার দোকান, মণিহার ও কাপড়চোপড়ের 
দোকান wal বাঁশের তোর নানারকম জিনিস ওঠে মেলায় ৷ যাত্রাভিনয় হয় ৷ 
লোকের মুখে শোনা যায়, এই শ্যামন.ন্দরজীর পাকা মন্দির মহারাজা কৃষ্ণচান্দ্রের 
সময়ে তৈরি | 

মেটিগ়াগাণছ গ্রামে ইছালে ছাওয়ার সময় একটি বড় মেলা অনুষ্ঠিত হয়। 

পর্ব'বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলের মাননষের এক মিশ্র সংগ্কৃতর {বিকাশ ঘটেছে এখানে ৷ 
বলা যেতে পারে, কেবলমাত্র জনসাধারণের উদ্যম ও নিচ্ঠাই এই জনবসাতির 
করমাবকাশের উৎস ৷ আগে যশোর রোড ছাড়া কোন পাকা রাস্তা ছিল না, এখন 
পাকা রাস্তা ১৫০ িলোমিটারও বেশি | কাঁচা রাস্তা ৬০০ কিলোমিটার ছাড়িয়ে গেছে | 
হাবড়ার ওপর দিয়ে রেলপথ চাল: হয় ১৮৮২ সালে ৷ যশোর রোড নমণি করেন 
যশোরের কালীপ্রসাদ পোদ্দার | 

লোকসংখ্যা ১৯৬১ সালে ছিল ২ লক্ষ ২ হাজার। ছড়িয়ে পড়েছে প্রাথমিক 
স্কুল, ২টি ডিগ্রী কলেজ, বূনিয়াদী শিক্ষার কলেজ, শারীর শিক্ষণ কলেজ, রাজ্য 
সরকারের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ৪টি আগ্চালক গ্রন্থাগার, ৩৪টি সমাজ শিক্ষাকেন্দ্ৰ 
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seis পল্লী গ্রন্থাগার, ১৫ট উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত 
হয়েছে । 

দেশ ভাগের পর ব্যাপক জনবসাতর ফলে, দীর্ঘ দিন জল a "ছিল ৷ জলের 
অভাব দূর করতে ৮৫০টি নলকূপ বসান হয়। প্রায় ৯৬০০ একর চাষের জমতে 
জলসেচের জন্য ৪ট গভীর নলক;প বসান হয়েছে । হাবড়া, কল্যাণগড়, ZINAT 
অশোকনগর, UST, বাদারহাট, গোবরডাঙা প্রভৃতি এলাকায় প্রথম পর্বেই বিদ্যুৎ 
আসে ৷ অশোকনগর, হাবড়া, মসলম্দপুর সহ এ অঞ্চলে প্রার্তাণ্ঠত হয়েছে হাসপাতাল 
CAPE! OFA ও এক্সরে ইউীনট দ্থাঁপত হয়েছে । বিদ্যুৎ 
সরবরাহের ফলে বৃহৎ শিল্প, কুটির শিল্প, রাসায়ানক “শিল্পের প্রসার ঘটেছে ৷ 
পাম্ববতাঁ Serie তুলনায় হাবড়ার ইতিহাস যে একেবারে অনল্লেখ্য নয়, তার 
প্রমাণ রয়েছে নানা পুরাকীর্তির 'নদর্শনে । হাবড়া শব্দের উদ্ভব হাওড় থেকে ৷৷ 
হাওড় অর্থাৎ বড় বিল বা জলা জায়গা । এক সময় এখান দিয়ে প্রবাহত হত 


খরস্রোতা নদী ৷ নদী সরে যাওয়ায় AAG হয় দীবলের। এখনও বেশ fear নিচু 
জায়গা আছে এই Hee ৷ 


হাবড়া, গোবরডাঙা এসব একসময় ছিল যশোহর জেলার মধ্যে । সে সময়ে প্রধান, 
নদী ছিল যমুনা । এখন খ‘জে পাওয়া যাবে না বমুনাকে। চালাশ্দিয়া নামে যে 
নদীটি গোবরডাঙার মধ্য দিয়ে প্রবাহত ছিল, সোট এখনও আছে একাট 
জলাভুমির আকারে । যমুনার একটি শাখা পদা প্রবাহত হত হাবড়ার তিনাদক 
দিয়ে। পদয়া হাবড়ার আঁন্তত্ব বজায় রেখেছে 'বস্তার্ণ বিলের আকারে। 


আরও কয়েকটি নদী 'ছিল। বর্তমানে হাবড়ায় দূহাজার বিঘার মত জলাজাঁম 

আছে। 

হাবড়ার কয়েকটি অঞ্চলের মাটি খংড়ে প্রস্তর মত“, মাটির মুর্তি, Ta, দেবদেবীর" 
মতি, পাথরের গণেশ, কালোপাথরের গণেশমুর্তি, মাটির ঘট, শঙ্খ প্রভাত পাওয়া 


ভূ 
গৈছে ৷ কামারথুবা গ্রামের শিববাড়িতে কোন মাঁন্দর নেই ৷ স্থানটি খুবই BE! 


অনেকের ধারণা এটি কোন বৌদ্ধ fana । 

সাড়ে তিন ফুট উ'চু কষ্টিপাথরের paio পাওয়া গেছে মানকতলায় একটি 
পরকুর সংস্কারের সময়। ম:তিরর দুপাশে লক্ষ্মণ, সরস্বতী, কীর্তিমুখ, উড়নতগ্ধর্ক 
agis আছে। তাছাড়া এখানে পাওয়া গেছে লক্ষ্মী মতি পোড়ামাটির মুখ 
প্রভীত। এইসব প্রত্বতাত্বক নিদর্শনকে অনেকেই সেন আমলের বলে দাবি 
করেন ৷ আররা গ্রামে পাওয়া গেছে চার পচিটি রৌপ্যমদ্রাও পাথরের একট মুর্তি ৷ 


বারাসাত মহকুমা দ্‌ 


কোম্পানি আমলের প্রথমে হাবড়ায় নীলকুঠি তৈরি হয়। তার ধ্বংসাবশেষ দেশ 
ভাগের পরেও ছিল ৷ এখন নেই । 


গোবৰরডাঙা 

গোবরডাঙা ছিল প্রাচীন কুণদহ বা বি অন্তগ্গত। বোশর ভাগ জনপদ 
গড়ে উঠোছল যমুনার তারে । তার অন্তর্গত ছিল গোবরডাঙা, atta, গৈপুর” 
Bara, গাইঘাটা, জলেশ্বর, চারবাটা প্রীত Gert সংক্কাত oof ও ব্যবসা- 
বাণিজ্যে কৃণদহ একসময় বাঙলার গৌরব হয়ে ওঠে। কুশদহ পরগণার যথার্থ 
সীমানা জানা যায় এমন সরকারি তথ্য খুব কমই পাওয়া AT! কেবল ১৮৭২ 
সালের 'বোড অফ রোঁভানউ কুশদহ পরগণার অন্তর্গত এই পনেরটি গ্রাম বা মৌজার 
উল্লেখ করেছেন £ জলেশ্বর (সাতবোঁড়য়াসহ ), ইছাপ;র [শ্রীপুর ও মাটিকোমরা সহ), 
মললিকপর, নাইগাছি, বালনী, গৈপ:র, গোবরডাঙাঃ CAGAA, CATA A, চারঘাট, 
গয়েশপুর, খটি:রা ( হায়দাদপ:র সহ), চৌবাড়িয়া, ভুলোট (রামচন্দ্রপুর সহ), 
বেড়ী ( রামনগরসহ )। 

কুশদহ প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা' গ্রন্থে আছেঃ “কুশদহের মধ্য 
দিয়ে প্রবাহত-যমুনা নদা তৎকালে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং দ:র দেশে যাতায়াতের 
অন্যতম প্রধান জলপথর.পে ব্যবহৃত হইত ৷ ইহা বর্তমান চারঘাটার fase ইছামতী 
নদশর সাঁহত মিলিত হইয়া বাদ:রিয়া, বাঁসরহাট, টাকা, হাসনাবাদ, 1হিঙ্গলগঞ্জ হইয়া 
সুন্দরবন অঞ্চলের মধ্য দিয়া শাখা- -উপশাখায় fase হইয়া সাগরাভমুখে প্রবাহিত 
for! এই জলপথ দিয়াই গোবরডাঙ্ডা হইতে কাঁলকাতা প্ৰভৃতি বাভিন্ন অঞ্চলে 
যাত্রীবাহী ও পণ্যবাহী সওদাগরী নৌকা যাতায়াত কারত। তখন দেশে রেলপথ 
স্থাপিত হয় নাই, রাস্তাঘাট নিৰ্মিত হয় নাই। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে এই অঞ্চল দিয়া 
কলিকাতা হইতে যশোহর রোড নিৰ্মিত হয় এবং ইহার প্রায় শতবৰ্ষ পরে ১৮৮৩ 
খষ্টাব্দে শিয়ালদহ খুলনা রেলপথ স্থাপিত হইলে পর মূলতঃ গোবরডাঙার জামদার 
এবং খরার বড়বাড়ীর Shore বদ্যারত্ব মহাশয় প্রমুখ স্থানীয় ব্যন্তিদিগের 
প্রচেষ্টায় এই স্থানে (গোবরডাঙায়) একটি রেলণ্টেশন প্রাতীষ্ঠত হয়।” 
(পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা ৷ ওয় খণ্ড । A ৫৬-৫৭ ) 

গোববডাঙায় প্রাচীন আঁধবাসীদের বৌশর ভাগ এসৌছল AUNT থেকে। 

খাটো গ্রাম ছিল তাম্বুল বণিক প্ৰধান ৷ এরা এসোঁছল সপ্তগ্রাম থেকে ৷ রাজনৈতিক 
কারণে এরা স্বগ্রাম ছেড়ে অনান্ত বসবাসে বাধ্য হয়েছিল ৷ কুশদহ অন্তর্গত বনগ্রাম 
ও খাঁটুরায় কয়েকঘর এসে বসতি করে। ইছাপুরের জমিদার রঘুনাথ চক্রবতাঁ 


ae উত্তর চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


€ চৌধুরী ) তাদের সহযোগিতা করেছিলেন বসবাসের জন্য । পরবর্তীকালে এই 
বাণক সম্প্ৰদায় চিনি ব্যবসায়ে প্রচুর বিত্ত সণ্ডয় করে; খাঁটুরার পাণ্ডিত সমাজের 
এরা ছিলেন অন্যতম পণ্ঠপোষক। তারা বেশ কিছু মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন | 
SA বণিক সমাজের আশ, কোচ, APPS, চেল, পাল, দত্ত, দে, কর, AL, সেন 
উপাধধারীদের বসতি আছে এখনও এই অঞ্চলে । এক সমর খাঁটুরার পুরাণ পাঠের 
খ্যাতি ছল ৷ তাম্বুল বাণক 'সাঁদ্ধরাম রাঁক্ষত এ ব্যাপারে সুনাম অর্জন করেছিলেন | 
এই সিদ্ধিরাম প্রতিষ্ঠিত চণ্ডীদেবীর স্থান এখনও আছে বামোড়ের তীরে । এই 
বামোড় কুলেই কালীবাড়ি ও জোড়া শিব মাঁন্দর প্রাতষ্ঠা করোছলেন 'বিদ্যাবাচম্পাঁত 
এবং দুটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন কালীকুমার দত্ত । 

কলকাতা থেকে গোবরডাঙার দুরত্ব ৫৮ *কিলোমিটার | হাবড়া থানার এ যমুনা 
চলে গেছে মাঝবরাবর | এখন আর নদী বলা যায় না । দ:পারের প্রশস্ত চড়ায় 
গড়ে উঠেছে ঘরবাড়ি, পুকুর, বাগান ৷ মাছের চাষ হচ্ছে। মাঝে মাঝে ভেসে 


আসে AFAA খড় বোঝাই নৌকো ৷ বর্ষায় মাছ ধরে জেলে | 


তারপর শান্ত 
“নদী ৷ নীরব, নিথর হয়ে পড়ে থাকে । 


"অথচ জনপদ গোবরডাঙা বেশ প্রাণ চগ্ছল। দেশভাগের পর থেকেই জনসংখ্যা ব্লমণ 


বাড়ছে। বিগত জনগণনায় ছিল ১৮ হাজার। তারপর বেড়েছে। এখন আনূমানিক 
৩২ হাজার | এই বিপুল সংখ্যক মানষের জন্য আছে ১টি কলেজ, বয়েজ স্কুল 
৩াঁট, গালর্স "কূল ২টি, জুনিয়ার হাই স্কুল ১টি, ২৫টি প্রাইমারি কল, ১ট হেলথ 
সেন্টার, একটি বেসরকারী শিশু হাসপাতাল, ১টি সিনেমা হল। For এন বোস - টাটা 
কোম্পানীর সেই বিখ্যাত কৃতী বাঙালীর নামে পি এন বোস মেমোরিয়াল হল--এখন 
টাউন হল নামে পাঁরচিত। অথচ এখানে এম fa বব এস ডান্তার সংখ্যায় প্রায় ১৫ 
জন ৷ দ:টো বাজার আছে। তার একটি আবার রেল কাম্পাট্নর জামর ওপর | 

দক্ষিণ-পশ্চিম বরাবর যমুনা ৷ উত্তরে ইছাপুর খাল। স্টেশনের প্রায় ১ কিলোমিটার 
দরে, মৃত যমুনার পাড়ে জমিদার বাড়ি। কঙ্কণ বাওড়ের পৰে সীমায় স্টেট ডাক 
ফাম'_ যার খ্যাতি আছে। বাওড়ে মাছের চাষ হয়। বাওড়ের ওপারে স্বরূপ 
নগর থানার মেদিয়া কলোনি। কঙ্কণ বাওড় ছিল একসময় কঙ্কণ ইদ ৷ মেদিয়া 
গ্রাম ছিল এই হুদের মাঝখানে । সেখানে বাস করতেন রাজা acexaa রায়। তাঁর 
‘ছল প্রচুর গাভী। তার গাভন রাখবার খোঁয়াড় থেকে এসেছে খাটুরা নাম ৷ যমুনার 


ধারে ছিল এক সময় চিনি কল ৷ দেশন প্রথায় চিনি বানান হত ৷ আখের লাল চান । 
হান্টারের বিবরণে আছে It is now known for its surgar manufactory | এই 


বারাসাত মহকুমা ৭৭. 


চিনি দেশের ভভ্যন্তরে রপ্তানি হত। খাঁটুরো উত্তরপাড়ায় লবণের কারখানা ছিল | 
এখানে নগলচাষও হত। সরকার পাড়ায় নীল কুঠির ধ্বংসাবশেষ দেখেছেন অনেকেই | 
সাত বগণকলোদিটার এলাকা নিয়ে গোবরডাঙা পৌরসভা ৷ প্ৰতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৭০. 
সালে | ওয়ার্ড এগারাট ৷ শহরের স্বাস্থ্য রক্ষায় দায়ভার এই পৌর সভার ওপর ৷৷ 
খাজনা তেমন আদায় হয় না। অথচ সকলের সংখ স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে এদের মাথাব্যথা | 
ভাল প্রশস্ত রাস্তা ঘাটের অভাব, জনস্বাস্থ্যমমলক প্রতিষ্ঠান আর খেলাধূলার প্রশস্ত 
জায়গা নেই । যাঁদও শতাধিক বছরের পরানো পৌর সংস্থা, কিন্তু আৰ্থ ক অসঙ্গতি 
এদের যাবতীয় উন্নয়ন কাজের অন্যতম প্রতিবন্ধক । গোবরডাঙা বাজার এলাকার রাস্তা: 
এত সংকীর্ণ যে যানবাহন ঠিকমত চলাচল করতে পারে না। 
ওাঁদকে বনগাঁ-এদিকে বারাসাত। রোগে শোকে {নভ'র এ দুই জায়গা । মাঝখানে: 
চাঁদপাড়া, ঠ।কুরনগর, গোবরডাঙা, মসলন্দপুর, অশোকনগর, NAT বারা, দত্তপকুর ও 
বামনগাঁছ ৷ তারপর বারাসাত। হাসপাতাল আছে বনগাঁ, হাবড়া আর বারাসাতে ৷৷ 
এই হাসপাতালগ্ীল বিপুল সংখ্যক মানুষের পক্ষে একান্তই আঁকাণ্ডৎকর ৷ যোগা- 
যোগ বা যাতায়াতের ভাল পথ নেই তেমন গ্রাম থেকে আসার । সে কারণে মানুষের; 
ATETA বোশ | মাঝ বরাবর গোবরডাঙায় মানুষের বসতি বেশি৷ 
যশোহরের সারদা গ্রাম থেকে এসে গোবরডাঙায় aafo করেন খেলারাম মুখোপাধ্যায় l 
তার ছেলে কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ১২২৯ বঙ্দান্দে প্রসন্ন ভবন নির্মাণ করেন ৷ দুটি 
সীবশাল অট্টালিকা ছিল ৷ গোবরডাঙার জমিদার ম:খাৰ্জিদের সেই ater. 
' বাড়িটির সামান্য অংশ টিকে ছিল কিছ: কাল আগেও ৷ তিতুমীরের বিরুদ্ধে ইংরেজ- 
অভিযানে অন্যতম সহযোগ ছিল এই জমিদার পরিবার । কাছেই তিতুমীর সরণী 
_মসলশ্দপর থেকে তেতুলিয়া হয়ে চলে গেছে বাঙলা দেশ সীমান্তেহাঁকমপুরে। 
জমিদার কালীপ্রসন্ন মুখোপ্যধ্যায় ১২২৯ বঙ্গাব্দ প্রসন্মময়ী কালীমান্দর ও বারটি শিব, 
মদ্দির স্থাপন করেন। ALO কালো কাঁণ্টপাথরের ৷ শিব অবশ্য শ্বেত পাথরের ৷ 
গশবমান্দিরগীল আটচালা রীতর। ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি ও চৈত্র মাসে গাজন 
উৎসব ও মেলা হয় ৷ জমিদারদের ্রবার্তত প্রায় দেড়ণত বছরের প্রাচীন গোম্ঠাঁবহার 
উৎসব ও মেলা এখনও হয় যমুনাতীরে ৷ ক্রুদ্ধ aly দিয়ে শূকরের বাচ্চা হত্যার একটা 


প্রথা চাল; ছিল দীর্ঘকাল। যমুনাতীরে ছিল শ্রীশবিদ্যারত্র ঘাট । 

গোবরডাঙা-গাইঘাটা পাকা রাস্তার ধারে গৈপুর গ্রাম গোবরডাঙা পৌরসভার 

Bars | GAS এক সময় এখানে {ছল গোপীনীদের বাস ৷ যে কারণে’ স্থানটি 

গোপীপুর নামে পারাঁচত হয়। CAMILA থেকে গৈপুর হয়েছে’। গৈপ;রে 
I 


Ay উত্তর চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


কৃষ্ণনগর রাজাদের কাছা?র থাকায়, যমনাতাঁরে ঘাটটি কাছাঁরঘাট নামে পরিচিত 
ছল ৷ - 

এই গ্রামের সন্তান প্রমথনাথ বস: ৷ তিনি ছিলেন জিওলাজক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়'র 
উচ্চপদস্থ sat ময়রেভঞ্জ লৌহ খাঁন আবিষ্কার করেন তান ৷ গৈপুর গ্রামে 
তাঁর স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে | 

গোবরডাঙার কাছে ইছাপরর গ্রামে জমিদার বংশের আদি পুরুষ রাঘব ?সপ্ধান্তবাগীশ 
তাঁরই cata রঘুনাথ চক্লব্তা (চৌধুরী )-র সময় জমিদার সংপ্রাতাষ্ঠত হয়। এদের 
পরানো ভাঙা বাড়ি এখনো দেখা যায়। গোবরডাঙার জমিদার বাঁড়র সঙ্গে ছিল 
এদের প্রতিদ্বিশ্ৰিতা। পরানো AAIR নবরত্ব মন্দির ও জোড় বাংলা মন্দির আছে 
গ্রামে ।' এই নবরদ্ মান্দর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন পণ্ডিত রাঘব পসদ্ধান্তবাগীশের 
পোত্র রঘনাথ । প্রতাপাদিত্য একবার সসৈন্যে যমুনাতীরে ছাউনি ফেলোছলেন। 
সেই স্থানটি প্রতাপপুর নামে খ্যাত। 

পাকা রাস্তা থেকে একটি কাঁচা রাস্তা চলে গেছে ওলাবাবর দরগাহের 'দিকে। 
এই গ্রামের ওলাবাঁবর পুজা বিখ্যাত ছিল ৷ বহু পুরানো ওলাবাঁবর দরগাহটি 
যমুনা নদীর একটি খালের ধারে অবাস্থিত। দরগাহে একটি শিলালিপি আছে । তাতে 
লেখা আছে ১৩০৩ বঙ্গাব্দে রামকৃষ্ণ রক্ষিত এবং তার ছেলে শরৎচন্দ্র রাক্ষত এটি SATTA 
করেন। রাজমিন্ত্রা ছিল নিবারণ চন্দ্র Wati একটি বাঁধানো বেদপর ওপর 
ওলাবিবির প্রতীক স্বরূপ foals মাটির চিপি আছে। মাঝের টিপিটি একট: বেশ 
BEI বেদীর গায়ে বেলে পাথরের দ:টি শিলালিপি আছে বাংলায় লেখা । কিন্ত; 
অম্পণ্ট হয়ে যাওয়ায় পড়ার উপায় নেই । আগে এখানে নিত্য পুজা হত। বাংসারক 
উৎসব হত ফাল্গুন সংক্রান্ততে। তখন {তন দিন ধরে বড় আকারের মেলা বসত ৷ 
UAT নদীর খালের ধারে এই দরগাহের সামনে মেলা বসত বলে লোকে বলত 
খালপাড়ের মেলা । ১৩৭১ বঙ্গাব্দ থেকে উৎসব ও মেলা বন্ধ হয়ে গেছে | এখন নিত্য 
পুজা হয় না। কোন সেবায়েত নেই । ভন্তরা এসে দুধ ঢেলে পুজা দেয়। হিন্দ; 
ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে স্থানটি Afza | 

গোঁপনীপোতা ও কানাই নাটশালা গ্রাম দুটি সম্পর্কে শোনা যায়, এখানে এক সময় 
থাকত গোঁপনীরা। চারঘাটায় আছে পার ঠাকুরের আস্তানা । এখানকার হরে শুড়ির 
maid বিখ্যাত। দেয়াড়ায় যমুনা ও ইছামতীর সঙ্গমে প্রাত মাঘী পরীর্ণমার 


মেলা বসে এবং গঙ্গা-যমুনা মনর্তির পুজা হয়। জলেশ্বরে একটি দীঘর ধারে toa 
ASS 1বরাট বুড়োণশবের মেলা হয় ৷ 


বারাসাত মহকংমা ৭৯ 


গোবরডাঙা রেল স্টেশন থেকে তিন মাইল দুরে মল্লিকপতর গ্রাম । একটি বচ্ঠীতলা, 
একাটি মনসাতলা এবং দুটি কালীতলা আছে । পৌষ সংক্রান্তিতে বাস্তু পুজা, ফাল্গুনে 
BAVA এবং নামসংকীর্তন মহোৎসব হরে থাকে । এই কৃষি প্রধান গ্রামে হিন্দ ও 
মুসলমান উভয় শ্রেণীর মানুষের বাস | 

ধ্থটিরা গোবরডাঙ্জা ইছাপুর গৈপরর প্রভৃতি গ্রাম প্রাচীন 'কুশদহ প্রগণা’ বা কুল- 
ছণপের মধ্যে TCS প্রাকৃতিক কারণে এককালে গ্রামগূলি দ:রধিগম্য ছিল। 
কয়েকটি গ্রামের দক্ষণদিকে ইছামতী নদীর সঙ্গে যমুনা নদী প্রবল বেগে প্রবাহিত হত 
এবং STER TAT এককালে খরস্রোতা ছিল, তার উপর দিয়ে শত শত বাঁণজ্যের পণ্যবাহী 
নৌকা চলাচল করত। কোন নদীর এখন আর সেই খরস্রোত রুপ নেই ৷ চাল: 
দশ্দিয়ার খানিকটা অংশ বর্তমানে SHAT বা বামোড় নাম ধারণ করে খাঁটুরা ও হায়দর- 
পরের NAME দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে ৷ নদশবোণ্টত বাঁশবন-সমাকীর্ণ এই সব 
গ্রাম রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক দ:যোগের সময় বিভিন্ন জনপদের আঁধবানীদের আশ্রয়স্থল 
হয়েছে। উত্তর চদ্বিশ পরগণার এই গ্রামগযাল বিভিন্ন বাঙালী বাণকজাতির জন্য, 
বিখ্যাত পণ্ডিতদের জন্য এবং কয়েকটি জমিদার বংশের বিচিত্র কীর্তিকলাপের জন্য, 
পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে উল্লেখ্য হয়ে রয়েছে । খাঁটুরা, গোব্রডাঙ্গা, RETANA গৈপুর 
প্রভৃতি গ্রাম পর্যটন করলে ধ্বংসাবশেষের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে যেতে হয় (১৯৭৫) 
জমিদারদের প্রাসাদ ও মন্দিরগুলি দেখলে বড় বড় কঙ্কালের মতো মনে হয় এবং 
যেগুলি একেবারে জীর্ণ হয়ে গিয়েছে সেগুলির ভিতর থেকে অজস্র অত্যাচারিত 
মানুষের দীর্ঘ*বাসের শব্দ শোনা যায়, রাতের নিবিড় অন্ধকারে । লোকাধক্যের জন্য 
আজকাল আর একটানা বাঁশবন দেখা যায় না৷” ( পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃতি_াবনয় ঘোষ | 


gota খণ্ড পঃ ২০৫ )। 


মসলন্দপুর 

মসলন্দপুর স্টেশনে এক সময় এমন কী লোক নামত ! কয়েকঘর ধনী মুসলমান 
চাষী পরিবারই ছিল এখানকার বাসিন্দা । ট্রেন থেকে নেমে আটালয়া, আটঘরা, 
আশ্ধারমানিক, তারাগডনিয়াঃ পপিয়াড়া, আটুলিয়া গ্রামে গেলে দেখা যাবে কী বিপুল 
সংখ্যায় পর্বে বাঙলার মানুষ এখানে আশ্রয় পেয়েছে স্বরূপনগর থানার কাঁপলেশ্বর- 
পুর, ঘোলা, বারঘরিয়া, গলদহা, ' ছোট বাঁকড়া, কৈজুুড়ী, চারঘাটের অবচ্ছাও একই 


রকম। 


৮০ ; উত্তর চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


স্টেশনের দ.ধারেই ছিল ABS ধানখেত ৷ এখন যেখানে বাজার, ওখানে ছিল শান্তি- 
বাবুর মিথ্টির দোকান ৷ আর কিছ ছিল না ৷ কলকাতা থেকে ফিরতে দেরি হলে, 
বাড়ির লোক হেরিকেন নিয়ে এসে বসে থাকত স্টেশনে । পুব বাঙলার উদ্বান্ত; বসতির 
জন্য পশ্চিমবাঙুলা সরকার যে তিনটি কলোনি গড়ে তোলার পাঁরকম্পনা নিয়েছিলেন, 
শেষ পর্যন্ত তা পারত্যন্ত হয়। অসম্পূর্ণ কলোনি এখন নানা শ্রেণীর মানুষের 
বস্তিতে গুলজার । APY সামাজিক পরিবেশ নষ্ট হয়ে গেছে । সাঁমান্তের কাছাকাছি 
হওয়ায়, নানা ধরনের অপরাধমূলক কাজকর্মের অন্যতম কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। 
মসলম্দপুরের ওপর দিয়ে চলে গেছে হাবড়া-বাসিরহাট রোড ৷ বাস চলাচল করে ৷ 
হাঁকমপুর-ধর্মতলা বাস রূটও এটি । হাবড়া-বাঁসরহাট রোড থেকে জাহরতলা রোড, 
বোরয়ে হাবড়ার জয়গাছির কাছে মিশেছে যশোর রোডের সঙ্গে | 
মসলন্দপূরে এখন নানান জীবকার মানুষের বাস ৷ দুটো স্কুল হয়েছে । রাজ- 
বল্লভপ:র হাইস্কুল ও ভুদেব স্মৃতি বালিকা বিদ্যালয় ৷ প্রথমাটর পশচশ বছর acts 
হয়ে গেছে ৷ ব*বাসআঁটি হাট বসে সোমবার ও বৃহস্পাতবার | রবীনবাবুর হাট 
বুধবার ও শুক্রবার । বিস্তৃত এলাকা জ:ড়ে গড়ে উঠেছে semis হেলথ সেন্টার । 
মসলন্দপুর স্টেশন থেকে বাদড়য়া যাওয়ার পথে তিতুমশরের জন্মস্থান হায়দর পুর ৷ 
এই শান্তশালী পুরুষ ওয়াহাব ধমে'র প্রচারক ছিলেন। অত্যাচারী জামদার আর 
নীলকর সাহেবরা ছিল তিতুর ari ধর্মের পতাকা নিয়ে বিদ্রোহী হলেও, তুর 
পিছনে গয়ে দাঁড়ায় নিষ্পেষিত কৃষক সমাজ । গাঁরবের জাত নেই--ধৰ্ম' নেই । গরিবের 
শ্রেণী এক। হিন্দ:ম:সলমান এক জোট হয়ে এগিয়ে আসে ধৰ্ম'গোলা গোৱণপরে ৷ 
নদীয়া ও চব্বিশ পরগণার মানষের জামদার-মহাজন ও নীলকর বিরোধণ ক্ষোভ HBTS 
রুপ নেয় ৷ সামত্ততন্ত ও শোষক শ্রেণীর বিরদ্ধে সোঁদনের নিপীড়িত কৃষক অভ্যুত্থানের 
নায়ক মীর নিশার আলি বা তিতুমীর ইতিহাসে অবহিত থেকে গেছেন দেশভাগ 
পরবর্তী কালেও তাঁর পূর্ণ মূল্যায়ন ঘটে নি । সন্ন্যাসী বিদ্ৰোহ, গারো বিদ্ৰোহ; AtS- 
তাল 'বিদ্রোহকে যতখানি মযদি দেওয়া হয়েছে, বারাসাত বিদ্রোহকে তা দেওয়া হয়নি | 
ওয়াহাব বিদ্ৰোহ বা বারাসাত বিদ্রোহের সর্বশেষ লক্ষ্য ছিল বিদেশী হটাও, জামদারদের 
হাত থেকে জাঁম কেড়ে নিয়ে শোষণ ও অত্যাচার দুর করো | এই শ্রেণী সংগ্রামকে 
অস্বীকার করা হয়েছে ইচ্ছাকৃত ভাবে ৷ ক্যান্টোয়েল Pay বলেছেন? 

“এই দিক থেকে ( অর্থনৈতিক ) ওয়াহবা বিদ্রোহ ছিল পঢরোমান্রায় শ্রেণীসংগ্রাম | 

এর থেকে সাম্প্রদায়িকতা ধাঁরে ধারে সরে যায়। 'শল্প বিকাশের পর্ব যুগের 

শ্রেণী সংগ্রাম যেভাবে প্রায় সব ক্ষেত্রে ধমপঁয় ধান গ্রহণ করেছিল, সেইভাবে শ্ৰেণী 


বারাসাত মহকুমা ৮১ 


সংগ্রামেও aaa aia উঠেছে। কিন্তু সেই ain wala হলেও সাম্প্রদায়িক 

ছিলনা ৷ 
এই বিদ্রোহের লক্ষ্য, বিপ্লবীদের চারত্র, রাজনৈতিক ও aia চিন্তাধারা সম্পর্কে 
হান্টারের বিশ্লেষণ £ 

“রাজনৈতিক বা ধমপয় যাই হোক, যে কোন রকম বিরোধিতাই কায়েমী স্বার্থের 
পক্ষে মারাত্মক | আর উভয় বিষয়েই ওয়াহবীরা ছল প্ৰচালত ব্যবস্থার ঘোরতর 
বিরোধী । ওয়াহবী ছিল ধর্মাঁয় বিষয়ের ফরাসী বিপ্লবের 'আ্যানাবাপটিপ্ট' এবং 
রাজনৈতিক বিষয়ে “কমিউনিস্ট” ও বিপ্লবী সাধারণতন্ত্রীদেরই অনুরূপ ।৮ 
foes প্রথম লড়াই শুর: পড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায় এবং গোবরডাঙার জমিদার 
কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে । বারাসাতের ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজাম্ডার জমিদারদের 
সাহায্যে সৈন্য পাঠান। কিন্ত; তিতুর পিছনে ছিল ব্যাপক জনসমর্থন। ফলে 
জমিদারদের পিছ? হটতে হল। তিতুর সাহস গেল বেড়ে। সে আরও দ:ঃঃসাহসী 
এবং সংকঞ্পে হল আবিচল। 
হায়দরপুরের কাছে নারিকেলবৌঁড়য়া গ্রামে বাঁশের কেল্লা বানিয়ে, সেখানে ঢাল, বশ 
তলোয়ার, লাঠি বন্দুক সংগ্রহ করে রাখা হয়। নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধেও 
foo, সংগ্রাম শুর করে। মোল্লাহাটি নীলকুঠির ডেভিস সাহেব, তিতুকে 
সায়েন্তা করতে গিয়ে হেরে পালিয়ে আসেন। foga বিরোধীদের আশ্রয় দিতেন 
গোবরা গোঁবন্দপুরের জমিদার দেবনাথ রায়। দেবনাথ তিতুর সঙ্গে যুদ্ধে 
মারা পড়েন। বেশ কয়েকটি গ্রামের ওপর ছড়িয়ে পড়ে তিতুর আধিপত্য | 
এই সময়ে বোন্টঙ্কের আদেশে একশ ইংরেজ ও তিনশ দেশীয় সৈন্য এগিয়ে আসে | 
তাদের সঙ্গে কামান ছিল । তিতুকে আত্মসমর্পণের আদেশ দিলে তা প্রত্যাখ্যাত হয়। 
কামানের গোলায় তিতুর দূর্গ ধ্বংস হয়ে যায়। তিতু বাহিনীর বহ: অনুগত নিহত 
ও আহত হল ৷ স্বয়ং তিত; নিহত হলেন। ১৪০ জন বন্দীর কারাদন্ড এবং তিতুর 
সেনাপাঁত মাসংদকে বাঁশের কেল্লার সামনে ফাঁসি দেওয়া হয়। তিতুর সহকারী 
মি্কন ফাঁকিরকে খুজে পাওয়া যায় নি। বন্দীদের আনা হয় বারাসাত জেলখানায় ৷ 
তাদের ওপর STATIS অত্যাচার চালান হতে থাকে । তাদের দিনে এক ছটাক চাল 
দেওয়া হত। 


বনর্গ। মহকুমা 


পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীনতম মহকুমা শহরগলির অন্যতম বনগাঁ মহকুমার আকারগত 
পাঁরবর্তন ঘটেছে বারবার । ইছামতার তারে শহরটি ছিল এক সময় অন্যতম বাণিজ্য 
কেন্দ্ৰ; তখন ছিল নদীয়া জেলার অন্তর্গত। দেশভাগের সময় ছিল যশোহর 
জেলার অন্যতম প্রাচীন শহর। ১৫ আগস্ট ছিল পূব পাকিস্তানের অন্তর্গত 
তার দ:দিন পরে বনগাঁ মহকুমার দুটি থানা বনগাঁ ও গাইঘাটা ভারতীয় প্রজা- 
তন্তের TVET হয়। ১৯৫০ সালে বনগাঁ থানা ভেঙে দুটি থানা বনগাঁ ও বাগদহ 
থানার ATG হয়। 

বনগার মধ্য দিয়ে প্রবাহত ছিল কয়েকটি নদী। কালের প্রভাবে অমেকগুলি লুপ্ত 
হয়ে গেছে। LAT, নাওডাঙা, বেতন, কোদলা, হাঁকর এখনও প্রবাহিত। 
ইছামতা এক সময় ছিল প্রশস্ত এবং কূমীরের উৎপাত ছিল খুব বোশ। ১৯২৬ সাল 
পযন্ত এই নদ থেকে মাত্তা সংগ্রহ করা হত। ইছামতী দুটি শব্দের মিশ্ৰণ | ইছা মানে 
গলদা fois এবং মতি অথাৎ acer ঝিনুক থেকে পাওয়া যেত মুক্তা | 
erie থেকে চুন তৈরি হত ৷ চুনের বড় ব্যবসা কেন্দ্র ছিল এক সময়। চুন ও মাঁতর 
ব্যবসার অন্যতম কেন্দ্র ছিল মতিগঞ্জে। গ;প্ত-যুগেও বড় বড় জাহাজ এসে ভিড়ত। 
মতিগঞ্জের অতীত গৌরবের অবশিষ্ট কিছু নেই। মাতিগঞ্জের অপর তারে 'বিল- 


বেতের জঙ্গলে ছিল বাঘ আর সাপ। এখন নেই সে সব। গড়ে উঠেছে জনবসতি, 
কৃষিক্ষেত্ৰ। ইছামতী তীরে মোল্লাহাটি ছিল নীল ব 


গোপালনগর, গাঁড়াপোতা, মঙ্গলগঞ্জ ছিল বিশিষ্ট বন্দর | 
বনগ্রাম চাকদহ রোড 'নিমণি করেন যশোহরের কালপদ পোদ্দার । বনগাঁ-চাকদহের 
মধ্যে ঘোড়ার ডাকের প্রচলন ছিল কোম্পানি আমলে। ১৮৮০-৮১ সালে বনগাঁ 
রাণাঘাট এবং ১৮৮৩-৮৪ সালে শিয়ালদহ বনগাঁ রেলপথ চাল, হয়৷ 
কলকাতা থেকে ৭৭ কিলোমিটার দরবতী বনগাঁ একটি মিউনিসিপ্যাল শহর। শহরের 
মাঝখান দিয়ে চলে গেছে ইছামতী | লৌহ ও ভাসমান CAS, দিয়ে শহরটি সংযুক্ত 1 ১৭টি 
ওয়ার্ড, আদালত, থানা, ডাকঘর, হাসপাতাল, 
মাধ্যামক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ--সব মিলিয়ে বনগয়ি আধুনিক শহরোপ- 
যোগী স:যোগ-স:বিধা সবই আছে। পণববিঙ্গের বিরাট সংখ্যক Saw: বনগাঁ শহর ও 
আশপাশের বিদ্তৃত অঞ্চলে বসতি গড়ে তুলেছে | জীবন ধারণোপযোগী।সব কিছুই 


যবসার অন্যতম বেন্দ্র। 


বনগাঁ মহকুমা ত 


গড়ে উঠেছে জনগণের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে । বহু ধনী পরিবার এক সময় ছিল 
এই অঞ্চলের বাসিন্দা ৷ পুরানো বাড়ি ঘর এখনও {কছ; আছে। 

বনগাঁর ডাকাতে কালী ছিল বিখ্যাত ডাকাতি করার আগে এখানে পুজা দেওয়া ছিল 
ডাকাতদের প্রথা । শোনা যায়, এখানে নরবলিও দেওয়া হত ৷ পুরানো বনগাঁর 
কালীতলায় একটি ব্টগাছের [নিচে কালীর স্থান। শনি বা মঙ্গলবার পুজা 
হয়। পৌষ মাসে বাৰ্ষিক পুজার সময় দুদিন ব্যাপী মেলায় বহু দত্লদূরান্তের 
মানুষ আসে ৷ চার পাঁচ বিঘা দেবোত্তর জমিতে মেলা হয়। মেলাটি বেশ প্রাচীন ৷ 
বনগাঁ শহরের অন্যান্য কাল"মন্দিরের মধ্যে চাঁপাবোঁড়িয়া-চাকদহ রোডের ধারের কালী 
মন্দির, খয়রামারির শমশানকালী মন্দির, ঠশিমুলতলার কালীবাড়ি, যশোহর রোডের 
কালীবাঁড় বিখ্যাত ৷ স্টেশন রোডের কেশবেশ্বর শিব মন্দির, চড়কতলার দেবালয় 
( শিব ঠাকুরের বিগ্ৰহ বা শিলা নেই ), ছয়ঘরিয়ায় চন্দ্ৰকান্ত রোডে একটি শিব ও একাটি 
কালামন্দির, হরিদাসপুরের কালামান্দরে পূজা ও মেলায় আসে বহ; মানুষ । 
রামকৃষ্ণ পল্লী ও চাঁপাঝবোঁড়য়ায় রামকৃষ্ণ AA তৈরি হয়েছে। একটি গির্জা আছে 
বনগাঁয়। বাগদহ রোডে একটি মাদ্রাসায় ইদের মেলা বসে। 

কালাতলায় কালীপ.জার মেলা, গাঁড়াপোতায় নীলের মেলা, ভাণ্ডারকোলায় দুর্গা 
ATA মেলা, বল্লভপ.রে পণ্ডাননশ্দ ঠাকুরের পুজা উপলক্ষে মেলা, মাড়িঘাটা গ্রামে 
মাঘী পার্ণমা স্নান উপলক্ষে মেলা, গোবরাপুর গ্রামে বৈশাখ মাসে TIIR AT 
পুজার মেলা, গোপাল নগর ও কেউটিপাড়া গ্রামে রথযান্রার মেলায় কেবল বনগাঁর 
মানুষ নয়, TAGS থেকে অসংখ্য মানুষ এসে মেলে । 

বনগাঁ শহরে বেশ কয়েকটি প্রাচীন বংশের উত্তর পুরুষ এখনও বাস করছেন। তাদের 
মধ্যে__চট্টোপাধ্যায়, দত্ত ও চৌধুরী পাঁরবারদের এক সময় যথেন্ট প্রতিপাত্ত ছিল। 
ছয়ঘারয়ায় ছিল এীতহাঁসক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি । বারাকপুরে ছিলেন 
কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় । 


বাগদহ 

কৃষি প্রধান বাগদহ থানার এঁতিহাসিক পরিচয় তেমন নেই ৷ বনগাঁ স্টেশন থেকে 
গন্দ্ানী গ্রামে সিদ্ধেশ্বরী কালীমান্দর, পণ্ডানন্দ ঠাকুরের থান আছে । দুর্গাপূজা 
কালীপ:জা; গাজনের মেলা বসে গ্রামে । খোয়াড়া গ্রামে ফাল্গুনী পমীর্ণমার দেড়শ 
বছরের প্রাচীন রাধাগোবিম্দ ঠাকুরের দোল উৎসবে বহ; 'ভন্তের আগমন ঘটে । মন্দিরে, 
রাধাগোবিদ্দ acto ধাতু (নামত । বনগাঁ স্টেশন থেকে বাসে যাওয়া যায় rotons 
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গ্রামে । মনসা ও ACA থান ছাড়াও চড়ক ও গ্রাজনের মেলা হয়। “ইদ ও 
মহরম উৎসব হয় বাগদহে ৷ 


কয়| 


গাইঘাটা থানার কয়া গ্রামে পসিপাহাঁ বিদ্রোহের নায়ক আবদুস ছোবহান বাস করতেন” 
এরকম SATS । আবদুস জেলও খেটোছিলেন। ইছালে ছওয়ার উৎসবের সময় 
(ফাল্গুন মাসের ৫ তাঁরখ থেকে ) তিনাদনব্যাপণ উৎসবে 'বাভন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ 
অংশ নেয়। ধর্মলোচনা, প্রার্থনা, ভোজসভার ব্যবস্থা হয়। এই ইছালে ছওয়ার 
উৎসব প্রায় ৮০ বছরের পরানো ৷ কয়া গ্রামে কামারপাড়া, নাঁপতপাড়া ও ম:সল- 
মান পাড়া_তিনাট ভাগ আছে। গ্রামের তিন গিলোণমটার পাবাঁদকে ঠাকুরনগর 
স্টেশন ৷ গ্রামটি সম্পরর্ণ কৃষিপ্রধান ৷ 


জলেশ্বর 
গাইঘাটা থানার এই প্রাচীন গ্রামে জলেশ্বর শিবমাশ্দরটি 'িখ্যাত। জনশ্রুতি 


জলে*্বরের রাজা কাশীনাথ রায় এই শবমান্দির নির্মাণ করেন ৷ সেই মান্দর ভেঙে, 
একাঁট ar পরিণত হয়েছে । গাঁথুনি ও আয়তন দেখে বোঝা যায়, মাম্দরটি যথেষ্ট 
বড় ছিল ৷, 'টনের চালা দেওয়া একটি পাঁশ্চমমুখী ঘর শিবমন্দির হিসাবে ব্যবহার 
করা হয়। পাশেই শিব পূষ্করিণী। এ পুকুরে শিবের প্রতীক কালো শিলাখণ্ড 


সারাবছর জলে ডোবানো থাকে। চৈত্র মাসে গাজন উৎসবের আগে ওঁ শিলাখণ্ড 


উঠিয়ে আনা হয়। উৎসব শেষে আবার জলে ডবিয়ে রাখা হয়। মন্দিরের দক্ষিণ . 


দিকে একাঁট অশ্বখগা ছের নিচে একটি ভগ্ন fagio আছে। 

চৈত্র সংকান্তির 'তিনাঁদন আগে থেকে গাজন উৎসবের শুরু হয়। পার্ববতখ প্রায় 
সমস্ত এলাকার মানূষ আসে মেলায় । 

জলে*বর গ্রামের পাশ দিয়ে গেছে যশোহর রোড । বাস থেকে নেমে এই গ্রামে 
যাওয়া যায়। গ্রামের ভিতর দিয়ে একটি রাস্তা রাণাঘাট পর্যন্ত চলে গেছে ৷ 
১৯৬১ সালে এই গ্রামের লোকসংখ্যা ছিল ১১৭২৫ জন ৷ 


বনগাঁ মহকুমা ৮৫ 
ইছাপুর 


বনগাঁ মহকুমার সব থেকে কৃষি সমৃণ্ধ অঞ্চল গাইঘাটা থানার অন্তর্গত ইছাপুর 
আজ একটি সাধারণ কৃষি প্রধান গ্রামে পরিণত হয়েছে। গোবরডাঙা স্টেশনে 
নেমে বাসে এই গ্রামে যাওয়া যায়। যশোহর রোড থেকেও যাওয়া যায় | ১৯৬১ 
সালে এই গ্রামের লোকসংখ্যা ছিল ১,৯৩৭ GA । 

ইছাপ;রের সঙ্গে জাঁড়য়ে আছে কুশদহের ইতিহাস। Taw পাঁণ্ডত যোগাঁসদ্ধ 
পুরুষ রাঘব সিদ্ধান্তবাগণীশ যশোহরের লাউজ্জান গ্রাম থেকে ইছাপুর এসে বসবাস 
শুর করেন। ষোড়শ শতকের শেষে এখানে তান জামদার হিসাবে সংপারচিত 
হয়ে ওঠেন । 

cumio, রাঘবের আদি পুরুষ কাণ্যকুদ্জ থেকে আদশ;র কৰ্তৃক আহত হয়ে 
বঙ্গদেশে আসেন ৷ তারপর তাঁরা লাউজ্জানতে বসবাস করতে থাকেন। যশোহরের 
শৃহম্দুরাজা মুকুট রায়ের সঙ্গে সিকম্দর শাহের পাত্র গাজী সাহেবের ( মতান্তরে 
জাফর খাঁর পাত্র বরখান গাজীর ) বিবাদ উপস্থিত হলে রাঘব চলে আসেন ইছাপুরে | 
রাঘবের উত্তরপর:ষরা নবাবের কাছ থেকে চৌধূরী খেতাব পান। যাই হোক, 
রাঘবের Baars ইছাপুরেই বসবাস করছেন। তাঁদের উপাধি হড়চৌধূরী ৷ 
অতীতের সেই এ্রীতহ্য আর তাঁদের নেই । হড়চৌধ;রীদের গোবিদ্দজীউ মন্দির 
এখনও জীর্ণ অবস্থায় টিকে আছে।  রাঘবের এক Seats রঘুনাথ চক্লবৰ্তাঁ 
ডাকার স্থপাঁত আসানবক্সের সহায়তায় গোঁবন্দজীউয়ের নবরত্ন মান্দর মণি 
করেন। মন্দিরের সঙ্গে নাটমান্দির, দোলমণ্ড ও জোড়বাংলা মন্দির ছিল। সে 
সবের কোন চিহ্ন মাত্র নেই। ভগ্নস্তপের মধ্যে মূল মাম্দরটি ভগ্ন অবস্থাতে 
আস্তত্ব রক্ষা করে আছে। মন্দিরের চারদিকে ছিল পোড়ামাটির মনোরম অলঙ্করণ। 
যার কিছ অবাশস্ট আছে এখনও | 

গোবিন্দ জীউয়ের কম্টিপাথরের aft একটি দালান ঘরে নিয়ে রাখা হয়েছে ৷ 
নিত্য সেবা হয়। দোলপরীর্ণমায় প্রতিবছর উৎসব হত যথেষ্ট সমারোহের সঙ্গে ৷ 
এখন আর তেমন জাঁকজমক নেই ৷ তবে ATTA প্রাঙ্গণের মেলায় দর দরান্তের 
মানুষজন আসে ৷ নানারকম আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা হয়ে থাকে। 

ইছাপুরের গোবিন্দ জীউ গ্রহের চোখ GAS খোদাই করা নয়। শখ্খের ওপর 
গালা দিয়ে চোখ তৈরি করে মর্ততে যথাস্থানে লাগয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রথম 
ieie ভেঙে যাওয়ার পর, বর্তমান এই মুর্তি নিমণি করান ম:ল-কচাঁদ চৌধুরী | 
sage বণ্বকমা ছদ্মবেশে এসোঁছিলেন মাৰত নিমাণে । ঘরের দরজা বন্ধ করে তিনি 
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aie’ নিমণি শুর; করেন। তার নির্দেশ ছিল, যতাঁদন মযর্ত নিমণি শেষ না হবে 
ততাঁদন দরজা বন্ধ থাকবে । কেউ যেন দরজা খুলে mio না দেখেন। কিদ্তু 
নিমতার ধৈচ্যাত ঘটাছল। তাছাড়া শিল্পীর সাড়া শব্দ না পেয়ে তার উৎকণ্ঠা 
বাড়াছল। তান দরজা খুলে দেখেন, তখনও বিগ্রহের চোখ খোদাই বাঁকি। 
নিমণি কাজ অসমাপ্ত থেকে যায় | 


ঠাকুরনগর 


TRÉ নতুন জনবসতি । NAIR থেকে আগত উদ্বাস্তুদের নিয়ে এই উপনিবেশ 
গড়ে তোলেন পি. আর. ঠাকুর । তার নাম থেকেই ঠাকুরনগর নামকরণ ঘটেছে। 
গোবরডাঙা ও চাঁদপাড়ার মধ্যে এই উপানিবেশটি অবাস্থিত। একাট রেলস্টেশন 
আছে। যশোর রোড থেকে একটি রাস্তা ঠাকুর নগরের ভিতর 'দিয়ে চলে গেছে। 
মতুয়া সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু হরিঠাকুরের মন্দির আছে। ফাল্গুন মাসের মধুকৃষণা 
ত্রয়োদশী তিথিতে হারিঠাকুরের আবিভবি উৎসব ও বার্ণ স্নান উপলক্ষে foaia 
ব্যাপী মেলা হয়। হরিঠাকুরের অসংখ্য ভন্তের আগমন হয়। 

হারঠাকুরের AAA রামদাস ব্রহ্মচারী 'ছিলেন মিথিলার ব্রাঙ্গণ। এই শান্ত 
উপাসক যোল শতকে PAIE নবদ্বীপ দর্শন করে যশোহর জেলার লক্ষ্মীপাশা গ্রামে 
বসবাস করতে থাকেন। নমঃশাদ্র সম্প্রদায়ের বহ:ব্যান্তিকে শিষ্য 'হসাবে গ্রহণ করায় 
্রা্মণরা তাঁকে জাতিচ্যুত করেন ৷ এই তেজদ্বী ব্ৰাহ্মণ নিজ পত্র চন্দ্রমোহনের সঙ্গে 
এক নমঃশ্‌দ্র কন্যার বিবাহ দেন। এই বংশের যশোবস্ত ঠাকুরের পাত্র হরিঠাকুর | 
যশোবন্তের স্ত্রী দৈব আশীবাদে এই পুত্র লাভ করোছিলেন ৷ 

হারিঠাক:ুর অথাৎ হরিচাঁদ বাল্যকাল থেকেই ছিলেন অলৌকিক শান্তি সম্পন্ন । জাম- 
দারের অত্যাচারে তিনি সাষালাডাঙা ছেড়ে চলে আসেন ফাঁরদপুরের ওড়াকান্দিতে | 
শেষ জীবনে তিনি ধৰ্মালোচনা ও চচয়ি সময় আঁতবাহিত করেন। তাঁর প্রবার্তত 
ধর্ম মতে কোন জাঁটলতা নেই । হর্লিঠাক,রের বংশধর পি. আর. ঠাকুর ॥ 


বসিরহাট মহকুমা 


চব্বিশ পরগণার মহকুমা শহর বাঁসরহাটের এঁতিহ্য খুবই প্ৰাচীন । বারাসাত থেকে 
রেলপথে এবং কলকাতা থেকে বাসে পেশছান যায় বাঁসরহাট । এই মিউনিসিপ্যাল 
শহরটি ইছামতী বা যমুনা তীরে অবাস্থত। কলকাতা থেকে বাঁসরহাটের AW 
৫৬ কিলোমিটার | 
কাল'মন্দির, পণ্ডাননতলা, রথযাত্রা চড়কপ্‌জা, বারণ উৎসব, জন্মাষ্টমী উৎসব, 
পীরের উৎসব নিয়ে সারা বছর শহরটি জমজমাট হয়ে থাকে। 
বাঁসরহাট টাউন স্কুলের কাছে শালিক বা শাহীমসাজদটি বিখ্যাত। এই মসাজদ 
১৪৬৭ সালে ইউস;ফ শাহের রাজত্বকালে নিমণি করেন Gea মজালসই আজম । 
দুটি কারুকায* খাঁচত পাথরের স্তম্ভের ওপর ছয় গ্বজ বিশিষ্ট মসজিদটির আয়তন 
৩৬ ফুট ২৪ ফুট ৷ এই মসাজদ সম্পর্কে ১৯৫১ সালের DEP পরগণা ডিস্ট্রকট 
হ্যাম্ডবুকে উল্লেখ আছে £ 
“There is one building of archaeological interest in the town—the 
mosque known as the Salik mosque. It consists of a hall 
measuring 36 feet by 24 feet, with two carved stone pillars, 
8 feet high, supporting the roof; the latter has six domes arranged 
in two rows. The mosque is popularly reputed to have been 
built by one Ala-Uddin in the year 1305 A.D. but an inscription 
over the central mihrale shows that it was erected by one Ulugh 
Majlis-i-Azam, in 1466-67 A.D. The inscription is in 
Arabic, written in Tughra characters, and its translation is as 
follows :— No God is there but He, and Muhammad is His 
Prophet. This mosque was built by the great and liberal 
Majlis, Ulugh Majlis-i-Azam may his greatness be perpetu- 
ated in the year 871.” An inscription on a mosque at Pandua 
in the Hooghly district shows that it was built by the same 
person in 1477 A.D. during the reign of Yusuf Shah.” ( P.XCiviii 


—XCIX ) 


we উত্তর চাঁ্বশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


বাঁসরহাট 'নিকারাঁপাড়ায় আর একাঁট মসাঁজদ আছে । শোনপুকুরের ধারে এবং 
আস্তানা রোডের ধারে দুটি পীরের আস্তানায় সকল সম্প্রদায়ের AA এসে মানত 
করে। দুটি প্রাচীন পঢচ্কারণী হল শোনপুকূর ও নেওয়া ATT । 


বাঁসরহাট এস. ডি. ও. বাংলোর কাছে সংগ্রামপুর । এখানে মানাঁসংহের সঙ্গে প্রতাপা- 
'দিত্যের তুমুল সংঘর্ষ হয়োছিল। যে কারণে স্থানাট সংগ্রামপুর নামে পরিচিত ৷ 
গড়ের ধ্বংসাবশেষ এখনও আছে । সংগ্রামপুরের দাক্ষিণ কালিকা মণৰ্তটি মহারাজা 
কৃষ্ণচন্দ্র প্রাতচ্ঠিত। নদীপথে যাওয়ার সময়, স্ব্নাদেণ পেয়ে (তান এই মান্দর প্রাতষ্ঠা 
করেন। পরে এই মন্দির টাকার জমিদার সর্যকান্ত রায় চৌধুরীর দখলে আসে | 
দুগপিজা ও দীপাম্বিতা কালীপজো হয় সমারোহের সঙ্গে 


বাঁসরহাট হাটখোলার ইছামতা তীরে বারুণী উৎসব উপলক্ষে পৃণ্যস্নান ও গঙ্গাপ্‌জা 
হয়। তিন দন ধরে মেলায় আসে আশপাশের অজস্র মানুষ । দালালপাড়ায় ভাদ্র 
মাসে যে জন্মাণ্টমণ উৎসব হত সেট বন্ধ হয়ে গেছে। নলপোড়া এবং মান্দিরহাটায় 
দু প্রাচীন শবমান্দরে নিত্য সেবা হয়ে থাকে। কালীমান্দর আছে বড় কালী- 
MENG, নৈহাটী, দম্ডীঘাট ও হাটখোলায়। ট্যাটরা পণ্তাননতলায় আছে 
পণ্াননের থান | 

নৈহাটীর তারাক্ষেপা দাক্ষণা কালিকার মাম্দরাট বিখ্যাত । ১৩৪২ সনে মান্দরটি 
নিমণি করেন মণিমোহন গোস্বামী । ইনিই তারাক্ষেপা । দ্বর্‌পনগরের বাংলানি 
গ্রামে ১২৮১ সনের ১৭ পৌষ মাঁণমোহনের জন্ম । যুবাবয়সে সংসার ত্যাগ করে 
তারাপাঁঠে ভৈরব বামাক্ষেপার চরণে গয়ে আশ্রয় নেন। বামাক্ষেপা তাঁকে সংসার 
জীবনে ফিরে যেতে বলেন এবং জানিয়ে দেন তারামাই তাঁকে দীক্ষা দেবেন। কছ:- 
দিন. তারাপাঁঠে কাঁটয়ে মাণ গোস্বামী ফিরে আসেন। বিবাহ করে সংসার জীবন শুরু 
করলেও, ধর্মে আকর্ষণ বেড়ে যেতে থাকে । তিনি শ্মশান সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন। 


সব সমর তান তারামায়ের জন্য শিশ;র মত ক্রন্দন করতেন। যে কারণে তাকে 
সকলে তারাক্ষেপ্য বলত। 


বাঁসরহাট ১৮৯৬ সাল পর্যন্ত বস্‌রহাট নামে পাঁরচচিত ছিল। খোলাপোতা থেকে 
মছলন্দপু্রগামী রাস্তাটি পাঁরাচত ছিল গোঁড়বঙ্গ রোড নামে | 

৯৮৭১ সালের আদমশ,মার থেকে জানা যায়, বাঁসরহাট শহরে ঘর বাড়ির সংখ্যা £ 
২১০০ । হন্দু__পুরুষ ৩৩৬৪, নারী ৩৪৮১-মোট ৬৮৪৫। মুসলমান AAA 
২৫৩৫ নারী ২৭২৪--মোট ৫২৫৯ ৷ খস্টান AAA ১ নারী ০। মোট জন 


“বসিরহাট মহকুমা ৮৯ 
সংখ্যায় পুরুষ ৫৯০০ AAT; YOGI মোট জনসংখ্যা ১২১০৫। বাড়ি প্রতি 
লোকসংখ্যা $৭। : ১৯৬১ সালে শহরের লোকসংখ্যা ছিল ৫৩, ৯৪৩ জন। 
বাঁসরহাট মহকুমা গাঁঠত হয় ১৮৬১ সালের জান;য়ারি TIT! ৩৫২ বর্গ মাইল 
এলাকায় ৪৭৩ গ্রাম, ৫১,৬০৩ ঘরবাড়ি এবং মোট জনসংখ্যা ছিল ২৬৮,১৪৬ জন। 
মোট জনসংখ্যার ১৩৬,৯৯৩ হিশ্দ ১১৩০ ১৮২ মুসলমান; ১৫৮ MPA এবং 
অন্যান্য সম্প্রদায়ের ১৩ জন। মোট জনসংখ্যার ৫০:৪ শতাংশ AAA! প্রতিবর্গ 

মাইলে জনবসাঁতির হার ৭৬২ জন। প্রতিবর্গ মাইলে গ্রামের সংখ্যা ছিল ১৩৪; 
প্রতি গ্রামে গড় লোকসংখ্যা ৫৬৭ ৷ প্রতি বর্গ মাইলে বাড়ির সংখ্যা ১৪৭ এবং প্রতি 
বাড়িতে বসবাসকারার হার &২। মহকুমা শহরের অন্তরভু'ন্ত ছিল এই কয়েকটি থানা ঃ 

(১) কাঁলঙ্গা (২) বসরহাট (৩) হাড়োয়া এবং (৪) হ:সেনাবাদ। ১৮৭০-৭১ সালে 
একটি ম্যাজিস্ট্রেট কো) ২০১ জন প:িশের একটি বাহিনী, ৫৪৭ জন চৌকিদার | 


খাস্তাকুড়িয়। 

'টাকী রোডের পাশে অবস্থিত এই গ্রামটির নাম প্রসঙ্গে জনশ্রবতে হল £ এই গ্রামের 
‘একজন গরিব ব্যন্তি প্রচুর অর্থের মালিক হন ৷ সে কারণে গ্রামটি ধান্যকুড়িয়া নামে 
পরিচিত হয়। গ্রামটি যথেষ্ট প্ৰাচীন | বহু সম্পন্ন পরিবার এক সময় গ্রামের 
বাসিন্দা ছিলেন। ৷ গাইন, বল্লভ, সাউ পরিবার তাদের অন্যতম । একাট সরকারী 
হাসপাতাল আছে। একটি মাতৃসদন ও একটি চতু্পাঠী আছে। 

গ্রামটি কৃষিগ্রধান। রথযাত্রা, রাসযাত্রা, চড়কের মেলা, দর্গাপজা, কালীপজা 
অন্ুচ্ঠিত হয়। শিব মন্দির, কালী মান্দির, মদনমোহনজাীউ মন্দির ও APO আছে। 
toa সংক্রান্তির মেলাটি খুবই প্রাচীন। 

মদনমোহন মন্দির ১৩০৫ বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন শ্যামাচরণ বল্লভ। এই বল্লভ 
পরিবার সম্পর্কে জানা যায় £ “এখানকার রেল স্টেশনের নাম ধান্যকুড়িয়া গাইন 
NCA | স্টেশনের সম্মুখেই ইংরেজী ক্যাসল-এর অনুকরণে falas গাইন বাবুদের 
Aa বাগানবাটী দেখতে পাওয়া যায়। বিখ্যাত দানবীর শ্যামাচরণ বল্লভ 
মহাশয় ধান্যকুড়িয়ার অধিবাসী ছিলেন । সতত। ও: অধ্যবসায়ের দ্বারা শ্যামাচরণ 
আঁত দান অবস্থা হইতে বিশেষ ধনশালী হইয়া উঠেন ৷ পাটের ব্যবসায়ে তান 
লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন war! তাঁহার ন্যায় পরদ:ঃখকাতর দয়াল ব্যক্ত 
আঁত অপ্পই দেখা যায়। একবার চব্বিশপরগণা জেলায় TTC উপস্থিত হইলে 


ৰড | উত্তর চদ্বিশ পরগণার ইতিবৃক্ত 


তান স্বীয় পত্নীর উৎসাহে নিজের বাড়ীতে একটি অন্নসত্র খুলেন এবং এক বৎসরেরও' 
আঁধককাল ধাঁরয়া প্রত্যহ-অন্যুন দুই হাজার নরনারণীকে অন্নদান করেন ৷” ( বাংলায় 
ভ্ৰমণ | ১ম খণ্ড ১৯৪০ ৷ পৃঃ ৪৭) গাইন বাবুদের বাগান AiG বর্তমান। 
ধান্যকুড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়োছল ১৮৮৫ সালে । এই স্কুল প্রতিষ্ঠার 
অন্যতম উদ্যোগ’ ছিলেন উপেন্দ্রনাথ ATG, শ্যামাচরণ বল্লভ এবং মহেন্দ্ৰনাথ গাইন ৷ 
শোনা যায়, বগাঁর হাঙ্গামার সময় স্থানটি ছিল জঙ্গলাবৃত। ফতেপুর থেকে কয়েকঘর 
তেলী এখানে এসে ওঠে ৷ ওরা জঙ্গল পাঁরচ্কার করে বসাঁত নির্মাণের সময় একটি 
কালী মন্দির আবচ্কার করে। ্রান্রিকালে এই মান্দরে নূপুরের ala শোনা যাইত 
বলিয়া সাধারণে ইহাকে বিশেষ জাগ্রত দেবী বাঁলয়া মনে কারতেন। আশেপাশের 
‘বিভিন্ন গ্রাম হইতে বহ; নরনারণ আসিয়া জঙ্গলাবৃত এই কাল মান্দিরে নানা উপচারে 
পুজা দিয়া যাইতেন। কিন্ত জনৈক অর্থ-লোল.প অসাধ; ব্যান্ত কর্তৃক কৌশলে মন্দিরে, 
TALA ধ্বনি করিবার কথা একদা ধরা পাঁড়লে কালাপজা বদ্ধ হইয়া যায়। উক্ত 
মাশ্দরের ধ্বংসাবশেষ আজিও গ্রামে দেখতে পাওয়া যায়।” (পশ্চিমবঙ্গের পূজা 
পার্বণ ও মেলা । OF খণ্ড । পঃ ৩০ ) । 

আষাঢ় মাসে রাসমণ্ডের কাছে রথযাত্রা প.ুণযান্রার মেলা, কার্তিক AANA চার, 
পাঁচ দিনের মেলায় আশপাশের গ্রামের মানে এসে মিলিত হয়। 


নেহালপুর 


SALTS আছে, একসময় জঙ্গলপ:ণ' এই স্থানে বাগদাদের দুজন ধর্ম প্রচারক 
এসে বসতি স্থাপন করে। পরে তারা এখানকার জমিদার হয়। তাদের একজন, 
নেহালানম্দনের নাম থেকেই নেহালপুর হয়েছে । প্রতি বছর ১২ ফাল্গুন একাঁদনের! 
মেলা বসে পারগোরাচাঁদের নামে মাঁহযপুকুরের ধারে ৷ গ্রামটি টাকী রোডের ধারে ৷৷ 


কাকড়া 


গ্রামে একটি অতি প্রাচীন দ:গণমণ্ডপ ও সাতাঁট শিবমাশ্দর আছে। এগ 
রায় উপাধিধারী জমিদাররা তোর করিয়োছিলেন। বারাসাত-_হাসনাবাদ রেলপথের 


হাড়োয়া রোড বা মালতাপমুর স্টেশনে নেমে যাওয়া যায়। wacom থেকে একটি 
হাটাপথ এই গ্রামে গেছে | 


বাসরহাট মহকুমা ৯১, 
কুপালপুর 


ABT! ষাট বছরের পুরানো ঈদের মেলা হয় পনের দিন ব্যাপী ৷ গ্রামে একটি মসজিদ 
ও কয়েকটি মান্দির আছে৷ গ্রামের ভিতরে কোন বড় রাস্তা নেই ৷ বাস রাস্তায় 
নেমে আট কিলোমিটার হে*টে যাওয়া ATA! অথবা নৌকায়ও যাওয়া যায় | 


শ্রীনগর 


গ্রামের বহ: প্রাচীন রক্ষাকালী পুজা খুবই বিখ্যাত | চৈত্র মাসের শেষ মঙ্গল 
বারে বেশ জাঁকজমকের সঙ্গে পাকা মন্দিরে পূজা হয়ে থাকে । একটি জিওল গাছের 
ANS পপ্চানন্দের 'থান আছে। কলকাতা-বসিরহাট বাসরুটে বেকীরছাট বাস স্টপেজ- 
থেকে প্রায় দই িলোমিটার হটিবার পর গ্রামে পেঁছান বার | 


গোবিন্দপুর, ধোকড়। 

চৈত্ৰমাসে বারুণণ স্নানের একদিনের মেলায় এবং আষাঢ় মাসে দ:দিনের মেলায় প্রচুর 
মানুষ আসে | শোনা যায়, দুটি মেলাই পঞ্চাশ বছরের পুরনো | শ্যামবাজার-হাসনাবাদ 
ও শ্যামবাজার-বাঁসরহাট বাসরুটে খোলাপোতা স্টপেজ নেমে হাবড়াগামী বাসে 
এই গ্রামে যাওয়া যায়। তাছাড়া বাঁসরহাট থেকে নৌকায় পূর্ব বাবপনর হয়ে এই 
গ্রামে যাওয়ার সুবিধা আছে । গ্রামে লৌকিক দেবদেবীর প্রাধান্য বেশি | পঞ্চানন, 
মনসা, ওলাবিবি, শীতলার থান এবং [শিবমন্দির আছে। বারণ স্নান উপলক্ষে: 
শগতলা মন্দিরের পাশের জমিতে প্রায় পণ্ডাশ বছর ধরে মেলা চলছে চৈত্র মাসে | 


পিফা 

জনগ্রৃতি, এই গ্রামে খুব ভাল জাতের পে'পের ফলন হত। যে কারণে, স্থানটি পে'পে 
থেকে পিফা নামে পরিচিত হয়েছে । কুমারপ;ক:রে একটি কালীমন্দির আছে। 
তাছাড়া আছে বাবাঠাকুর, শীতলা ও মনসার থান। দ:গপিজা কালাপ্‌জা ও 
চড়কের মেলা ASE প্ৰাচীন ৷ অন্যান্য পংজাপাবৰ্ণ অন:;ষ্ঠিত হয় সারা বছর ধরে। 
আধ্বিনে বিজয়া দশমীর দিন একটি মেলা বসছে দীর্ঘকাল | 


শিবহাটা 


চৈন্ত মাসের শেষ চারদিন এই গ্রামে চড়কের মেলা বহুকাল যাবৎ প্রচলিত ৷ 
দুগপিজা, কালীপজা, দোলযান্তা এবং ১ আষাঢ় চতুভূজ সিংহবাহিনী দেবীর 


৯২ উত্তর চাব্বশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


বাৰ্ষিক পুজা হয়। এই উপলক্ষে একাঁদনের মেলা বসে ৷ অনেকেই বলেন, এসব 
উৎসব দুশ বছরেরও পুরানো | নদীর ধারে একি পাকা দেবালয়ের সামনে য্‌পকাচ্ঠ 


এবং বেলতলায় WHA থান আছে। কলকাতা-বাঁসরহাট বাসরুট হয়ে অথবা নৌকায় 
যাওয়া যায় এই গ্রামে | 


গাছ 


একাঁট রাধাকৃষ্ণ মন্দির, ঘোষপাড়া ও কর্মকার পাড়ায় দ:গমিণ্ডপ, বেনেবউ পাড়ায় 
বাস্তুপুজার থান এবং দাসপাড়ায় কালীপজো ও Were জন্য fates স্থান 
আছে। প্রায় একশত বছরের পুরানো গাছাকালীর পংজা হয় গ্রামের সব শ্রেণীর 
মানুষের সমবেত প্রয়াসে। পৌষ-মাঘ মাসের মধ্যে এই পুজা হয়। কার্তিকচন্দ্র 
peel গাছাকালীর থানাঁট বাঁধিয়ে 'দিয়েছিলেন। গ্রামে feat শীতলার থান 
আছে। শতাধিক বছরের বাস্তু পুজা প্রচালত আছে দাস পাড়ায়। রাধাকৃষের 
সান্দর পাকা মন্দির নির্মাণ করেন রাজেম্দ্রমোহন রায়চৌধুরী । কার্তিক মাসে 
রাস উৎসবে 'তিনাদনের মেলা বসে। অনেকেই বলেন প্রায় দুশ বছর ধরে মেলা 
Baie হচ্ছে। “কর্মকার পাড়ায় একটি দুগপিজা হয়। বেনেবউ পাড়ায় পৌঁষ 
সংক্ান্তিতে বাস্তু পুজা এবং ফাল্গুন মাসের যে কোন মঙ্গলবার একটি কালীপজা হয়। 
কালীপ্‌জার স্থানে ঘট স্থাপন করিয়া মনসাপ্‌জা এবং NÅS নির্মাণ করিয়া পঞ্চানম্দ 
ও শিবপ:জা করা হয়। কালাীপজাটি প্রায় একশত বংসর এবং বাস্তুপ্‌জাটি প্রায় 
দুইশত বৎসরের প্রাচীন | ইহা ভিন্ন বেনেবউ পাড়ায় একটি পীরের স্থান আছে। এই 
পীর পাগলাপীর নামে খ্যাত। পাঁরোত্তর প্রায় পাঁচ কাঠা জাঁমর উপর সাধারণের 
একটি গৃহ আছে। প্রতি বৎসর ৩০শে ফাল্গুন হইতে সপ্তাহব্যাপী পীরের.উৎসব উপ- 
লক্ষে আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে হিন্দ: ম.সলমান উভয় সম্প্রদায়ের কয়েক সহস্র 
নরনারীর সমাগম হয়। উৎসবের প্রথম দিন 'হন্দুগণ এবং fasta দিনে মুসলমান 
সম্প্রদায় পারের স্থানে হাজত দেন ৷ ভক্তদের বিশ্বাস পাগলাপারের দরগাহে মানত 
করিলে স্তীলোকের বন্ধ্যাত্ব ও মৃত বংসা দোষ কাটিয়া যায়।...” (পশ্চিমবঙ্গের পুজা 


পার্বণ ও মেলা ৷ ওয় খণ্ড । পঃ ৩৩)। কলকাতা ইটিণ্ডা বাস রাস্তায় নেমে তিন 
“কিলোমিটার পথ হেটে বা নৌকায় গ্রামে যাওয়া যায়। 


বাঁসরহাট মহকুমা ৯৩ 


আডবালিয়। ও শীকরাকুলীন 

দুটি গ্রামই বেশ প্রাচীন । কলকাতা থেকে ৪৫ ও Sy কিলোমিটার দুরে অবস্থিত এই 
দুটি গ্রামে এক সময় বহ: শিক্ষিত ব্যক্তি বাস করতেন। ১৮৮৫ সালে আড়বালিয়ায় 
জ্ঞান বিকাশিনী উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠিত হয়েছিল । এটি ২৪ পরগণার্‌ 
অন্যতম প্রাচীন বিদ্যালয়। 


বালান্দা/হাড়োয়া 


বালবল্লভী রাজ্যের রাজধানী বালাম্দা বহ; প্রাচীন স্থান। বোদ্ধযূগে এই 
স্থানাঁটর খ্যাতি ছাড়িয়ে পড়ে। বৌদ্ধশাম্ত প্রজ্ঞাপারমিতা চর্চাকেন্দ্র হয়ে ওঠে 
বালান্দা। ১২ শতকে বালান্দার শাসনকর্তা ছিলেন বঙ্গরাজ হরিবমণদেবের মন্ত্রী 
ভবদেব ভট্ট। ইনি ছিলেন প্রখ্যাত পণ্ডিত, নিবন্ধকার এবং রাজনশীতাঁবদ । 
ভ্‌বনেশ্বরের মন্দিরে তাঁর বংশ প্রশস্তি উল্লিথিত আছে। বালাম্দা এক সময় বিখ্যাত 
ছিল উৎকৃষ্ট মাদুর তৈরির জন্য। একটি. মন্দির আছে, যা পরে রূপান্তারত হয়, 
মসজিদে ৷ 

শৈরশাহের আমলে (১৫৩৯-১৫৪৫ সাল ) বালাম্দা পরগণার AIÈ । রাজকার্য ATS- 
ভাবে পরিচালনার জন্য ১১৬টি পরগণা তাঁরই AII মোগল আমলে বালান্দা 
ছিল একি মহল । সরকার সাতগাঁও-এর ৫০টি মহলের একটি ছিল বালাদন্দা ৷৷ 
বালান্দা পরগণার মধ্য দিয়ে এক সময় প্রবাহিত হত মেঘনা বা পদ্মা এবং বিদ্যা 
ধরীর স্রোতস্বতীধারা | পদ্মা বা মেঘনায় শাখাগদীল মজে গেলেও, বিদ্যাধরণ 
আজও প্রবাহিত। বিদ্যাধরীর শাখানদীগুলি মজে গেছে। কিন্তু মূল বিদ্যাধরণ 
মাতলা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে যত্তে । 

প্রাচীন বালান্দায় ছিল বৌদ্ধ সংস্কৃতির চর্চাকেন্দ্র। এখানে ছিল বৌদ্ধ মহাবিহার ৷৷ 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন $ “সেখানে একট বৌদ্ধাবহার ছিল, পুথি নকল, ঠাকুর 
দেবতার পজা হইত। বালান্দার একখানি অন্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা এখনও 
নেপাল দরবার লাইব্রেরীতে আছে, বালাম্দার বোদ্ধকীতি'র একমাত্র স্মৃতি জাগর;ক.. 
omg |” 

areal প্রাপ্ত শিলাখণ্ডে নিমিতি হয়েছিল বৌদ্ধ বিহার ৷ ভাঙড়ে প্রাপ্ত ১০।১২ 
শতকের মঞ্জুরী মাৰত বালান্দা মহাবিহার সম্প্রতি অন:মানকে Tis করেছে। 
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তাছাড়া নিশ্নবঙ্গে একসময় বৌদ্ধধর্মের প্রভাব সম্পর্কে এ্রীতহাসিকরা একমত ৷ 
গ্রামে বৌদ্ধ বিহার বা মঠ "ছিল ৷ 
বালান্দার বৌদ্ধাবহারাট পরবার্তকালে রপাস্তারত হয় রাঙা মসাঁজদে। দেউলের 
স্তম্ভ TALI হলেও, ইটের ইমারত সূলতানী আমলে তৈরি ৷ মসজিদের গায়ে 
পোড়ামাঁটর লতাপাতা জাফরী ও নানা ধরনের ফুটন্ত পদ্মর নকশা আছে। স্কন্দ 
es সময় বৌদ্ধধর্ম প্রচার শুরু হয়। আর 1বিষ্ণুপজজার প্রাদ:ভবি ঘটে ANE 
গুপ্ত বা ২য় চন্দ্রগুপ্তের সময়। বালান্দার প্রাপ্তবিষ্ণু মূতিগঠীল এ সময়ের ৷ 
fae: সেন আমলের ৷ রাঙা মসজিদ সম্বম্ধেউদ্ধৃত হয়েছে যশোহর খুলনার 
ইতিহাস 8 

Haroa, six miles from Berachampa, is marked with ruins of a 
‘Gupta stone temple converted intoa mosque at a much later 
period. Can Khas Balanda be now identified with the Buddhist 
-Vihara Balanda mentioned in a Nepalese Mr. The magnificient 
standing image of Bodhisattra Manjusri (33°) in black basalt 
of about 10th-1lth Century A.D. has been resened from the 
crushing embrace of the trunk ofa big banian tree of Bhangara 
only few miles from Balanda. There is likelihood of this Manjusri 
০১2 being the presiding deity of Balanda MahaVihara, dedicate to 
his sakti Pragnaparamita. (যশোহর খুলনার ইতিহাস | ১ম খণ্ড | পৃঃ ৪৬৯ ) | 
ধনিদ্নবঙ্গের TASS অণ্ডলে দৰ্থকাল প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটেছে ৷ বার বার ভূমিকম্প, 
বন্যা বা অন্যাবধ MIATA মাটিতে ধস নেমেছে, জনপদ ‘নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে । আবার 
গড়ে উঠেছে বসাঁত ৷ ANSAT জলোচ্ছৰাসে নদীর পানীয় জল নষ্ট হয়ে গেছে। বড় 
বড় পুকুর বা পাতক;ুয়া বানিয়ে তৃষ্ণা মেটাত মানুষ ৷ সম্রাট আকবরের সময় ১৫৮৫ 
সালে ব্যাপকভাবে ANAF জলোচ্ছৰাস ঘটে । ক্রমাগত পাঁচ ঘন্টা বজ্ৰপাত সহ ঝড় ও 
বৃষ্টি হয়। ১৬৮৮ সালে প্রবল ঝড় বয়ে যায় ৷ ১৭০৭ সালে ঘটে সাইক্লোন ১৭৩৭ 
সালের ভূমিকম্প ও ঝড় ছিল মারাত্মক ৷ নিম্ন সুন্দরবন এলাকার মাটি বসে যায়। 
বড় বড় অট্টালিকা চলে যায় মাঁটর নিচে | ১৮৬২ সালের awe ছল ভয়ঙ্কর ৷ 
১৮৬৪ সালেও ঝড় ও জলোচ্ছৰাস ঘটে | সেবারে কলকাতাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ৷ ১৮৬৭ 
সালে সমুদ্রের জলস্ফীতর কারণে নদদীতীরের ৯ ফুট এলাকা চলে যায় জলের নিচে | 
প্রায় সব বড় খড়ের বাড়ি পড়ে যায়। ফসল হানি ঘটে। বহ; নদীখাতের বদল ঘটে। 
অনেক নদী মজে যায়! আবার কিছ: বড় নদী পাঁরণত হয় খালে। যেমন গোঁবদ্দ 


বসিরহাট মহকুমা ৯৫ 
খাল বা বোয়ালিয়ার খাল ৷ বিদ্যাধরীর এই খরস্রোতা শাখাদুটি চৈতল ও কুমার- 


জোল গ্রামের মধ্য দিয়ে গেছে । 
বালান্দা প্রসঙ্গে হাম্টারের ‘স্ট্যাটিসটিক্যাল আযাকাউন্ট অফ বেঙ্গল’ গ্রন্থে আছেঃ 
“Balanda: area 65,576 acres, or 10246 square miles; 25 
estates, land, revenue F 2197, 2s. Od. Subordinate Judges Court 
at Baraset. It is situated east of Calcutta, bordering on the Sundar- 
‘bans to the south, some Sundarbans reclamation grants being 
included inthe Fiscal Division. The principal village is Harua ; 
the next in importance being Gosaipur; Hadipur, Maziranti, 
Nayabad, Behari, Khatra, Chaital and Janardanpur, Chandpur, Kurd, 
Haripur and Gopalpur, at most of which bi-weekly markets are 
held, principally for the sale of rice, which forms the chief produc- 
tion. The roads in the pargana in 1857 were stated to consist of 
one from Harua to Chourasi and crossed by the road from Baraset 
to Taki, One leading from Harua and joining the Baraset and 
Taki Road ; and an indifferent track which crossed the pargana into 
Paigachi Fiscal Division. The Bhangur canal passes along the 
‘southern extremity of Balanda under the name of the Kulti Gang. 
The Bidyadhari called the Harua Gang in this position of its course 
runs through the Fiscal Division into the Sundarbans. An extensive 
marsh called the Kulgachi bil still exists tothe south of Harua, 
although in 1857 efforts were being made to drain and reclaim it.” 
১৮৫৭ সালে বালান্দা পরগণার আয়তন ছিল ১০২৪৬ বর্গমাইল, ২৫টি অঞ্চল ছিল 
FSGS! কলকাতার পর্ব দিক থেকে সুন্দরবনের উত্তরাংশের সঙ্গে AS ছিল। ধান 
ছিল এই পরগণার অন্যতম ফসল | হাড়োয়ার পরই গোসাই প;ুর, হাঁদিপ;র, মজিরআটি, 
নয়াবাদ, বিহারী, খাতরা, চৈতাল, জনাদ‘্নপুর, চাঁদপুর, খুরদ, হরিপুর, গোপাল 
পুর প্রভৃতি গ্রামে সপ্তাহে দুদিন হাট বসত । ১৮৫৭ সালে পরগণার রাস্তা ছিল 
হাড়োয়া থেকে চৌরাশি, যেটি বারাসাত থেকে টাকা যাওয়ার পথের ওপর দিয়ে 
চলে গেছে ৷ বালাম্দার দক্ষিণ দিয়ে চলে গেছে-ভাঙড় খাল, যা কূলটি গাঙ নামে 
পরিচিত | বিদ্যাধরী এখানে হাড়োয়া খাল নামে পরিচিত হয়ে সুন্দরবনের 
দিকে চলে গেছে ৷ হাড়োয়ার দক্ষিণে কূলগাছ বিল দিয়ে জল নিকাশের পথ toia 


প্ৰস্তাব উঠোঁছল | 
উনিশ শতকেও বালান্দার প্রধান শহর হাড়োয়ার খ্যাতি হিল অ‘লান | ৷তথন বাঁসর- 


৯৬. উত্তর চদ্বিশ পরগণার ZIONE 


হাটের চারাট AAAA সার্কেল ছিল-_কালঙ্গা, বাঁসরহাট, হাড়োয়া এবং হসেনাবাদ । 


১৮৬১ সালে গাঁঠত হয় বাসরহাট মহকুমা ৷ সে সময়ে হাড়োয়ার জনসংখ্যা 
ছিল ঃ 


হিন্দ: মুসলমান 
পুরুষ ১৩৮৮১ পুরুষ ৮৬৬৬ 
নারী ১২,৪৭১ নারী 0,৭৫৫ 


হাড়োয়া একাঁট বহ; প্রাচীন জনপদ ৷ একটি চণ্ডী মণ্ডপ, গোরাচাঁদ পীরের দরগাহ ও 
একাট মসাঁজদ আছে । রাঙা মসাঁজদের ধ্বংসন্তূপ বর্তমান। হিন্দ: ও মুসলমান 
অধ্যৃষিত গ্রামে উভয় সম্প্রদায়ের নানাবিধ অনুষ্ঠান হয়ে থাকে | তার মধ্যে পীর গোরা 
চাঁদের ওরস উপলক্ষে মেলা, দূ্গাপ্‌জার মেলা ও চড়ক উৎসব বেশ জনীপ্রয়। বারাসাত 
থেকে ট্রেনে হাড়োয়া রোড স্টেশনে নেমে গ্রামে যাওয়া যায় । আবার বেড়াচাঁপা থেকেও : 
বাসে যাওয়া ATA | 

বালান্দা চন্দ্রকেতুগড় অঞ্চলের প্রাচীন সংস্কাঁত নিয়ে দীর্ঘাদন কাজ করেছেন এম. এ. 
জব্বার ৷ বহ: প্রত্বতাত্বক নিদর্শন সংগ্রহ করে হাড়োয়ায় বালাম্দা প্রত্ব সংগ্রহশালা 
স্থাপন করেছেন ৷ ইতিহাসের হারানো সম্পদ সংগ্রহে তাঁর soy যথাযথ মাদার 
সঙ্গে স্বীকৃতি পায় fai এীতিহাঁসকরা এই সব প্রত্থানদর্শন নিয়ে গবেষণা শুরু 
করলে, বাঙলাদেশের একটি প্রাচীন সভ্যতায় আলোকপাত ঘটবে | 

হাড়োয়া নামের সঙ্গে জাঁড়য়ে আছে পীর গোরাচাঁদের স্মৃতি 1 ইনি গোড়াই গাজী নামে 
পারাচিত। তাঁর জন্ম মক্কায় ৬৯৩ হিজরীর ২১ রমজান । মতান্তরে হিঃ ৬৬৪, ats 
১২৬৫ ৷ আনূমানিক ১৩২০-১৩২২ সালের মধ্যে গোঁড়ের APIS শামসুদ্দীন 
‘ফিরোজ শাহের সময় পীর গোরাচাঁদ ২১ জন বাঁর ভ্রাতা সঙ্গে বিয়ে আসেন বালান্দা 
AANTAL দেউলা, দেবালয় বা দেগঙ্গার রাজা চন্দ্রকেতুকে ইসলামধর্মে* দণক্ষা 


- দেওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। পীর গোরাচাঁদ মারা যান ১৩৭৩ সালে |. 
তখন তাঁর বয়স আঁশ | 


কুলাট বিহারী গ্রামে কাল; ঘোষের গহে তাঁর মৃত্যু Wl মৃত্যুর পর তাঁকে 
হাড়োরায় এনে সমাহিত করা হয়েছিল। সমাধির ওপর মসজিদ নিমণণ কারয়ে 
দেন গৌড়ের শাসনকর্তা আলাউদ্দিন। তিনি সেই সঙ্গে এক হাজার পাঁচশ বিঘা 
নিচ্কর জাম দান করেন ৷ কাল; ঘোষ পাঁরবার দীর্ঘকাল এই সমাধির সেবায়ত 


ছিলেন ৷ পার গোরাচাঁদের শেষ খাঁদিমদার বা সেবায়ত ছিলেন শেখ দারা মালিক | 


এদের বংশধর এখনও ASA! কিন্ত; দরগাহের সেবাভার জনগণের ওপর ন্যস্ত.। 


বাঁসরহাট মহকুমা ৯০ 
দরগাহের পাশ দিয়ে একসময় বয়ে যেত প্রাণবতী বিদ্যাধরীর জলে৷চ্ছৰাস ৷ গোরাচাঁদের 
স্মৃতি হাড়োয়ার পথে ঘাটে । স্কুল, মিষ্টির দোকান, ওষুধের দোকান এসব আছে 
তাঁর নামে ৷ হাটে শোনা যায় গোরাচাঁদ পীরের গান ৷ 

দরগাহে ১১-১৩ ফাল্গুন ওরস উপলক্ষে সমবেত হয় অসংখ্য মানুষ । পাশেই আছে 
পীর পুকুর ৷ ১২ FENA বসে মেলা ৷ বাজনা, কাওয়া'ল, তারানা ও মানিক 
পরের গানে মেলা হয়ে ওঠে জমজমাট ৷ সেইসঙ্গে থাকে সাকসি, ম্যাজিক আর 
JATI ১৮৩৮ সাল থেকে মেলার সন্রপাত। ৰ 

মহরম উৎসব পালিত হয় উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে । হাড়োয়া রোড়ের দুধারে এবং 
স্থানীয়_হাটের জমিতে বসে মেলা । “হাড়োয়া গ্রামের মুসলমান সম্প্রদায় প্রতিবংসর 
সাড়ম্বরে মহরম উৎসব পালন করিয়া থাকেন ৷ মুসলমানগণ ARNA নির্বিশেষে 
মহরম উপলক্ষে উপবাসব্রত, কোরাণ পাঠ ও যথাসাধ্য দরিদ্র ভোজনপর্ব পালন করেন 
এবং মহরমের দিন হোসেনের স্মৃতি স্মরণে তাঁজয়াসহ শোভাযাত্রা বাঁহর করেন b 
শোভাযাত্রার সাঁহত লাঠি খেলা ও তলোয়ার খেলা প্রদার্শত হয়। এইভাবে গ্রাম 
্রদাক্ষিণের পর শোভাযাত্রাকারীরা গোরাচাঁদ পারের দরগাহে আসিয়া পঠস্থানের 
ধূলামাটি সারা গায়ে মুখে মাখেন এবং কারবালার দ;ঃখময় স্মৃতি স্মরণ করিয়া গহে. 
প্রত্যাবর্তন করেন ৷” (পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা । ৩য় খণ্ড | পৃঃ ৫২), 
বেশ কয়েক বছর হাড়োয়ায় দুর্গাপ:জা উপলক্ষে তিনদিন ব্যাপী মেলা হচ্ছে। 

হাড়োয়ার কাছেই রায়খাঁ গ্রাম এঁতিহা্সিক ম্সৃতিহ। মোগল সেনাপতি এছমান খাঁকে 
এখানে প্রাতিরোধ ?করেছিলেন অন্যতম বার ভূইয়া প্রতাপাদিত্য ও ঈশা খাঁর 
সেনাদল। গ্রতাপাদিত্যর ‘রায়’ এবং ঈশা খাঁর ‘খাঁ’ মিলে 'রায়খারি, উৎপাত । মোগল 
ও রায়খাঁ সৈনাদের রণস্থলটি খনিয়া নামে দীর্ঘকাল পরিচিত ছিল। গোৱাই গাজির 
কাহিনীতে খানয়া ময়দানের উল্লেখ পাওয়া যায়। এটির নাম এখন গড় উচিলদহ ৷ 
ইংরেজ আমলে চখ্বিশ পরগণার একটি পরগণা ছিল সরফগঞ্জ। পরে এটি মিশে যায় 
বালান্দার সঙ্গে ! কিংবদন্তী, migi খাঁর দৌহিত্র সরফরাজ খাঁ নাকি জগৎশেঠের 
এক AAMT নিয়ে এখানে এসে উঠোছলেন। এটি এখন বাসাবাটি গ্রামের মধ্যে 
পড়ে | বর্তমান হাড়োয়া গোপালপুর রোডের মোড়ে বিবি ফতেমার যে ছোট নজয়গাহ 
আছে, সেটি fafa ফতেমার দরগাহ নয়। LVR এখন রাণসকুঠ বা কাশিম- 
বাজারের কোন চিহ্ন নেই ৷ হাড়োয়ার পাশেই যে আটঘরা গ্রাম, মোগল আমলে 
তার নাম ছিল এনায়েতপুর ৷ হাড়োয়ার &/৬ দিম. পূর্ব দিকে ছিল সেবেন্দ্রাবাদ 
নগর, সম্রাট সেকেন্দারের নাম থেকে । এখন নাম মজিদপুর | 


উঃ--৭ 


৯৮ উত্তর চাব্বশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


হাড়োয়ার বধ ও শানিবার বসে গাঁজর হাট এবং রব ও বৃহস্পাঁতবার বসে ঠাকুর হাট। 
“বহার ব্রাহ্মণ বাঁদর শুকুল হাড়োয়ায় পারচিত 1ছিলেন ঠাকুর নামে । তার নাম থেকে 
হয়েছিল ঠাকূরহাট । গাঁজরহাট আগুনে পড়ে যাওয়ার বাদ্র শুকুল এই নতুন 
হাট বসান। আহত গোরাচাঁদ যে হারা গ্রামে উঠোছলেন সোঁট এখনও বৰ্তমান ৷ 
ইংরেজ আমলের মৌজা চারাবাঁড় এখন মৌজা রাণনগাঁছি। রাজা চন্দ্রকেত:র সময় 
রাজ্যরক্ষার জন্য বিস্তৃত অণ্ডল ব্যাপী গড় বা save তোর হয়েছিল ৷ হাড়োয়ার কাছে 
বরজ গ্রাম তারই স্মহতবহ | এর পাশেই রয়েছে গড়ের মাঠ ৷ মাঠের দশীঘ ভগ্নস্তুপের 
fa এবং হাড়োয়া থানার গোপালপুরে 'মত্রদের বাড়ির Taw আবিষ্কৃত হয়েছে 
সুড়ঙ্গ । সাধারণ বাঁড়র "নিচে এমন সংরক্ষিত সূড়ঙ্গ কেউ তোর করে না। অতীতের 
রাজ এ্বর্ষের প্রমাণ হিসাবে স্বীকাঁতিযোগ্য ৷ 


হাড়োয়া থেকে গোঁড় বঙ্গে যাতায়াতের প্রশস্ত রাস্তা (জাঙ্গাল) "ছিল ৷ শালিপর এলাকায় 
BAA জাঙ্গালের ওপর গড়ে উঠেছে জনবসতি এই রাস্তার কাছে আছে বাবা পাগলা 
পীরের কবর, পাইকপাড়া, পিলখানা, হাতিশালা, MATRA | অনেকের অনুমান 
পাইকপাড়া, পিলখানা, হাঁতশালা, দানাপুকুর রাজা চন্দ্রকেতুর সেনা 'নবাসের 
=ম্বতবহ আবার অন্যমতে, রাজা মানাঁসংহ প্রতাপাদিত্যর বিরুদ্ধে অভিযানের সময় 
‘এখানে অবস্থান করেন ৷ বোয়ালিয়া খালের ওপর ‘দিয়ে হাতি ও সেনা পারাপারের জন্য 
-পাণ্ডতদের টোলের কাছ থেকে যে পল বানানো হয় সেটি পণ্ডিত পুল নামে খ্যাত l 
বালান্দায় বহ: বনাবাঁবতলা ও পারের দরগার উল্লেখ রয়েছে নানা স্থানে। তার 
TIME ভাগ এখন নেই । যেমন, পিলখানার পাশে ছল বনাবাঁবর দরগা । পিলখানা; 
কাব, মাদারতলা, গোপালপুর এবং অন্য কয়েকটি জায়গায় আছে বনাবাঁবতলা । 
এপলখানায় একটি প্রার্থীমক বিদ্যালয় আছে। এট ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি বৌদ্ধ মঠের 
‘ওপর গড়ে উঠেছে | এই স্কুলবাঁড়র ইটেরপদ্ম» গভখুশাহের ভটের পোড়া ইটের পদ্ম, 
চন্দ্রকেতুগড়ের দক্ষিণে শানপ.কুর গ্রামে প্রাপ্ত পোড়া ইটের পদ্ম, রাণীগাঁছ ও 
লাল মসাজদে প্রাপ্ত পোড়া মাটির পদ্ম সম্পূর্ণ একই ধরনের । এ থেকে স্পষ্ট 
প্রতীয়মান হয় চন্দ্রকেতগড়ের সংস্কৃতি বিস্তৃত ছিল ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে | 


হরিপুর 
‘Soars কারণে গ্রামটি গরুত্বপূর্ণ। এখানে ধনপোতা নামে একটি স্থান আছে। 
অনেকের মতে সোঁট ছিল রাজা চন্দ্রকৈতুর ধনাগার। পাশেই আছে একাঁট ধ্বংস- 


বাঁদরহাট মহকুমা ৯৯ 
স্তপ। তাকে বলা হয় Polat বাগান’। গ্রামে একটি মসজিদ এবং ভগ্নপ্ৰায় 
একটি শিবমন্দির আছে। একশ বছরের পুরনো দুদিন ব্যাপী চড়কের মেলা আজও 
প্রচলিত | 

বারাসাত-হাসনাবাদ রেলপথে হাড়োয়া স্টেশন নেমে বাসে গ্রামে যাওয়া যায়। অথবা 
শ্যামবাজার থেকে বাসে বেড়াচাঁপা নামলে সেখান থেকে হাড়োয়াগামী বাসেও এই 
গ্রামে যাওয়া যায়। 


উচিলদহ 


এই গ্রামটিতে যাতায়াত খুবই কষ্টসাধ্য । শ্যামবাজার থেকে বাসে এসে নামতে হয় 
বেশ্ড়াচাপায়। সেখান থেকে হাড়োয়াগামী বাসে এসে হাড়োয়া খালে নেমে লঞ্চে বা 
নৌকায় গ্রামে যেতে হয় । আবার শ্যামবাজার থেকে নৌকা বা লগে কূলাট গেটে 
নেমে তারপর অন্য ICY গ্রামে পেশছাবার ব্যবস্থা ছিল। 

গ্রামে রথযাত্রা ও চড়ঙ্ক পজার উৎসব হয় সাড়ম্বরে । জগনাথদেবের বিগ্ৰহ নিয়ে 
হরিনাম কীর্তন ও খোল করতালসহ রথটানা হয়? বিগ্রহ এসে ওঠে মাসীর বাড়িতে ৷ 
সেখানে এক সপ্তাহ ধরে পুজার পর পুনষত্রা শুর? হয়। 

উচিলদহে মনসাকালণী পংজা অন:্ঠিত হয়ে থাকে । স্বগ্নাদিষ্ট হয়ে গ্রামের নগেন্দ্র- 
নাথ দাস মনসা ও কালীর একসঙ্গে পূজার: ব্যবস্থা করেন ৷ একটি. মন্দিরে ছাদের 
ওপর BAST সর্পসহ মনসাদেবী এবং কালীপূজার ঘট স্থাপন করা আছে। TAS- 
পুজার ব্যবস্থা থাকলেও, প্রতি শানিবারে পুজা হয় বড় আকারে ৷ 


মালঞ্চ 

মিনাখাঁ থানার অন্তর্গত গ্রামাটতে যাতায়াত খুবই কষ্টসাধ্য। ক্যানিং থেকে যাওয়া 
যায়। শিয়ালদহ থেকে বাসে ঘঃসিঘাটা কপোরেশন গিয়ে সেখান থেকে লণ্ে 
যাওয়া যায় ৷ আবার শ্যামবাজার থেকে নৌকা বা লঞ্চে যাওয়া যেত গ্রামে একটি 
কালামান্দর, তারকেশ্বর শিবমন্দির, মনসা দেবীর থান ও বনাবাঁবর দরগা আছে। 
একসময় গ্রামে ব্যাপক ভাবে ফলের চাষ হত। গ্রামবাসীর জীবকার্জনে একমান্ত 
উপায় ছিল ফল চাষ। গ্রামের ধনীব্যান্তরাও ফুলের বাগান করতেন! ফুল চাষের 


জনপ্ৰিয়তা থেকে গ্রামাটির নাম হয়েছে মাল? | 


১০০ উত্তর চাব্বশ পরগণার ইতিবৃত্ত 
বামনপুকুরিয়া 


গমনাখাঁ থানার অপর গ্রাম বামনপুকরিয়ায় গোরাচাঁদ পারের একাট দরগাহ আছে। 
দরগাহে চৈত্র মাসে দুদিন মেলা ও উৎসব হয়। একট শব ও একাটি শীতলা 
মন্দির আছে। তাছাড়া বেশ কয়েকটি থান আছে পঞ্চানন, মনসা, কালী, STAT 
এবং শীতলার | 

গ্রামে যাওয়ার পথ হল হাড়োয়া থেকে বাসে হাড়োয়া খাল পোৱরয়ে আবার বাসে। 


বেড়াচাঁপা থেকে হাড়োয়ায় গিয়ে হাড়োয়া খাল পোঁরয়ে ঘঁসঘাটা থেকে বাসে 
যাওয়া যায়। 


বেড়াটাপ| 


MAGA নাম দেবালয় বা দেউলিয়া । দেউল বা দেবালয় ঘেরা গ্রাম থেকেই এই নাম ৷ 
কলকাতা থেকে প্রায় ৩৪ দিম. দুরত্ব । একসময় মার্টিন কোম্পানির রেল স্টেশন 
ছিল বেড়াচাঁপায়। যে কারণে, বেড়াচাঁপা নামে স্থানাট সর্বজন পরিচিত ৷ এখানেই 
আবিষ্কৃত হয়েছে আড়াই হাজার বছর আগেকার সম্‌দ্ধ এক জনপদের ধ্বংসাবশেষ | 
বারাসাত থেকে টাকি রোড ধরে বাসে যাওয়া যায় ।ছুইদেবালয় বা বেড়াচাঁপা স্টপেজ 
থেকে একটি রাস্তা চলে গেছে হাড়োয়ার দিকে আর’একটিচুরাস্তা :'গেছে পাঁথবাগমা | 
হাড়োয়াগামা রাস্তার এঁগরে বাম দিকে পড়বে খনা মিহিরের* ota 

প্রাপ্ত প্রত্বতাত্বক নিদর্শন পর্যবেক্ষণের পর গবেষকরা সিদ্ধান্ত করেছেন, এই অঞ্চলে 
মোর্য-শ:ঙ্গ (খৃঃ প:ঃ ওয়-২য় শতক) আমল থেকে পাল আমল পর্যন্ত এক সমদ্ধ 
সভ্যতার {বিকাশ ঘটোঁছল?৷ mN 

এই প্রাচীন স্থানে ছিল দেউলিয়ার রাজা চন্দ্রকেতুর রাজধানী। রাজা চন্দ্রকেতুর 
AA গোড়াই গাজীর সংঘর্ষ বাধে ৷ গোড়াই গাজী রাজাকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের 
প্রস্তাব করে প্রত্যাখ্যাত হন। সংঘর্ষে রাজা জয়লাভ করলেও, তাঁর অন্তঃপূরে 
বিজয়ী শ্বেত পারাবত না ফিরে বাজত কৃষ্ণ পারাবত প্রবেশ করে । ENA- 
বাঁসিনীরা রাজার পরাজয়ের সংবাদে দীঘতে ডুবে আত্মহত্যা করেন ৷ রাজা ফিরে 
এসে এ দৃশ্য দেখে নিজে আত্মহত্যা করেন ৷ 

খনা মিহরের টিবিরও ইতিহাস আছে। অনেকের অনুমান -বিক্রমাদত্যের নবরদ্রের 
অন্যতম বরাহামাহর ও খনার বাসস্থান ছিল এখানে ৷ উচু চাব যুক্ত এই স্থান খনন 
করে বৃহদাকাতির নকশা যুন্ত মন্দিরের গাঁথাঁন পাওয়া গেছে ৷ 
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পঢ়ুরাতত্ব বিভাগের Rater শাখার ভারপ্রাপ্ত মিঃ লঙ হার্ট ১৯০৬ সালে চন্দ্রকেতু- 
গড় আসেন | তিনি একখানি ১৫ ইণ্ডি লম্বা, ১১ ইণ্ডি চাওড়া ইট, কিছ: ona, ৬টি 
চারকোণা তামার মূদ্রা পান। তিনি মন্তব্য করেন “This was one of the earliest ` 
settlement in lower Bengal” | খনা-ীমাহিরের বকে খনন করার OS মনে 
করেন {তান | কিন্তু কাজ হয় AT 1 ১৯০৭ সালে AMIOT চৌরাশি গ্রামের ডাক্তার 
তারকনাথ ঘোষ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও ব্যর্থ হন। ১৯০৯ সালে আসেন 
প্রীতহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় । স্থানটি সম্পর্কে তাঁর অভিমত ঃ “...আম 
আমার পাশা শিক্ষক মৌলভী খয়র-উল-আনাম ও বন্ধ; শ্রীহেমচন্দ্র দাসগ্যপ্তের সহিত 
চন্্রকেতুগড় দেখিতে গিয়েছিলাম । কলকাতা হইতে বারাসাত-বাঁসরহাট রেলে অতি 
সহজেই যাওয়া যায়। বেড়াচাঁপা স্টেশনে নামিয়া এক মাইল দক্ষিণ পর্বে যাইলেই 
চন্দ্রকেত গড়ের ধ্বংসাবণেষের মধ্যে পৌছানো যায় ।...স্থানীয় লোকের নিকট হইতে 
নপেন্দ্র বস্‌ যে সমস্ত প্রাচীন নিদর্শন সংগ্ৰহ কারয়াঁছিলেন সে সকল অত্যন্ত আাশ্চর্য- 
জনক ও AAA | 

“যে স্থানটি এখন চন্দ্রকেত: গড় বলিয়া পরিচিত তাহা দর হইতে দেখিলে একটি 
Apiata পাড় বলিয়া ভ্ৰম হয়, কিনু; নিকটে যাইলে এবং জরি করিয়া দেখলে 
তাহা যে পুরাতন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা ATT | 

“চন্দ্কেত্গড়ে যে সমস্ত আতপ্রাচীন নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া স্পষ্ট 
বুঝিতে পারা যায় যে, স্থানটি ভারতবর্ষে” আঁত পুরাতন স্থানগলর মধ্যে অন্যতম ৷” 
কিন্ত; প্রত্বতাত্বিক খনন কাজের কোন তৎপরতা ‘দেখা গেল AT | দশর্ঘকাল পরে 
১৯৪৫-৪৬ সালে একদল পঢুরাতাত্বিক পরিদর্শন করে যান | তারপর চুপচাপ | ১৯৫৫ 
সালে কলকাতায় ইতিহাস কংগ্রেসের অধিবেশনে চন্দ্ৰকেত,গড়ে পাওয়া একটি পোড়া 
মাটির aa io প্রদার্শত হয়। এরীতহাসিকদের আগ্রহ বেড়ে যায়। ১৯৫৬-৫৭ গালে 
আশুতোষ মিটা'ঞ্রযামের উদ্যোগে খনন কাজ শর হয়। চন্দ্রকেতগড়ে ৬টি স্তর 
খোঁড়াহয়। তারপর জল ওঠায় বন্ধ করে দিতে হয়েছে। মহেজদাড়োতে ৭টি স্তর 
খোঁড়া গেছে । একই কারণে সেখানেও বন্ধ করে দিতে হয়েছে। 

চন্দ্রকেতুগড়ের ৬ স্তরে ৬টি সময় কালের সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে ৷ মৌ” 
কুষাণ, গুপ্ত, সেন ও ১পাল যুগের নাগরিক জীবনের -মৃত্তিকাবদ্ধ জীবন চিত্রের 
কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে | মৌর্যপ্ব যুগের কোন পরিচয় উদ্ধার করা সম্ভব 
হয়ান জল ওঠার কারণে। বেশ স্পষ্ট হয়ে গেছে এই অঞ্চলে আড়াই হাজার বছর 


“আগে মনষ্য বসত ছিল, যা অক্ষ ছিল বার-তেরণ বহর t 


১০২ উত্তর চাঁদ্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


রাজা চন্দ্রকেত; কে ছলেন, এবং তার রাজত্বের সময়কাল. FI সম্পর্কে বিস্তৃত 
গবেয়ণা এখনও হয়ান ৷ এটি AÈ রাজা চন্দুকেত;: ছিলেন সমনদুগুপ্তের (৩৩০-৭৫ 
সাল) অধীন এবং তার পাত্র চন্দ্রগুপ্তর করদ রাজা । এই রাজা চন্দ্রকেতুর সঙ্গে 
গোড়াই গাজীর সংঘর্ষ হয়ান। কারণ, এই মুসলমান ধর্ম প্রচারক এসোঁছলেন অনেক 
পরে, আনূমানক ১৩২০-৭৫ সালে । 

ইতিহাসে কয়েকজন রাজা চম্দ্রকেতুর উল্লেখ পাওয়া যায়। একজন চন্দ্রকেতুর 
উল্লেখ আছে রামায়ণে ৷ রামায়ণে আছে লক্ষণের দ্বিতীয় পত্র চন্দ্রকেতু মল্লভূমির' 
রাজা ছিলেন। হুসেন শাহ ( ১৪৯৩-১৫৩৮ খঃ) মল্লভূমি দখল করেছিলেন। তার 
আগে মোঁদনীপুরের চন্দ্রকোণায় রাজা চন্দ্ৰকেতু ও তাঁর বংশধরেরা দেড়শ বছর রাজত্ব 
করেন ৷ এই চন্দ্রকেত্‌ ছিলেন রাজপুত fota তীথ পরিক্রমা করার পর মোঁদনী- 
পরের দেবাঁগাঁরতে এসে বসাঁত করেন ৷ স্থানাটির নাম দেন চান্দ্রনগরণী ! চান্দ্রনগরণী 
পরে চম্দ্রকোণায় MATS হয়। এই বংশের জয়কেত;, ASANTI ও দ্বিতীয় চন্দ্রকেতু 
রাজত্ব করোছিলেন। রাজা দ্বিতীয় চন্দ্রকেতু পাঠান আক্রমণে? পনের শতকের 
শেষে জলে ডুবে আত্মহত্যা করেন ৷ রাণাও জহরব্রত করে আত্মীবসর্জন করেন। চন্দ্র- 
কোণায় চন্দ্রকেতুগড় ও GAA A আজও বর্তমান | বর্ধমান জেলায়. CHOTA রেল 
স্টেশনের কাছে কেতগ্রামে আছে আর এক AUS চণ্দ্ুকেতুর মমত | হুগাঁলর মহানাদ 
এলাকায় চন্দ্রক;প, চন্দ্রা, চন্দ্রাদীঘি, SUT রয়েছে ৷ দশঘরায় কানা দামোদরের 
তীরে আছে চন্দ্ৰগড়। ANAS কোন একজন রাজা চন্দ্রকেতুর স্মতযান্ত । 
বেড়াচাঁপার চন্দ্রকেতুগড়টি বিরাট এলাকায;ন্ত এবং পোড়া ইটের উচু পাঁচিল ঘেরা 
ছিল ৷ রাজক্মচারীদের থাকবার জায়গা, ধম'চিরণের নির্ধারিত স্থান, সাবশাল 
সিংহদ্বা, একটি বিশাল atte ছিল। (যাকে বলা হয় চন্দ্রকেতুদহ ) গড়ের 
বাইরে সংসাঁজ্জত নগর, সেনানিবাস, হাঁতিশালা ছিল। হাতিপাড়া নামে একটি 
এলাকা পরিচিত আজও ৷ শানপৃক্‌র গ্রামে যে মঠের ধ্বংসস্তূপ রয়েছে, সেটি 
নগরবাপীদের ধমচারণে ব্যবহৃত হত। 

গড়ের নিমণি কাজে স্থাপত্য শিপ্পের ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার উচ্চতর জ্ঞানের পাঁরচয় 
সুস্পষ্ট । প্রাকৃতিক দষেগি ও জলোচ্ছৰাস থেকে গড়াট রক্ষার জন্য পোড়া ইটের 
উঁচু পাঁচিল দেওয়া হয়োছল। তাছাড়া পোড়া ইট দিয়েই 1নমণি কাজ করা হত ।' 
সিমেন্ট জাতীয় এক ধরনের দ্রব্য ব্যবহৃত হয়েছিল, তার 'নিদর্শনও আছে । ঘরে 
কাড়ি হিসাবে ব্যবহার করা হত মূল্যবান কাঠ ৷ প্রাসাদগযীল যাতে ক্ষাতগ্রদ্ত না হয়, 
প্রকৃতিক বিপর্যয়ে, সেজন্য কাঠের পাইলিং করা হয়েছিল | 
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গড়ের উত্তর দিয়ে প্ৰবাহিত ছিল পদ্মা ৷ আর বিদ্যাধরীর একটি শাখা ছিল' 
পুবপশ্চিমে প্রবাহিত ৷ অথবা এটি বিদ্যাধরীর একটি কাটা শাখাও হতে পারে) 
এই শাখা ATT ব্যবহৃত হত গড়ের ময়লা জল নিৎকাশণের জন্য ৷ পদযা দিয়েই, 
ছোট নৌকোয় মালপত্র নিয়ে যাওয়া হত কাছেই মূল faa তীরে ৷. 
সেখানে জাহাজ বোঝাই করে রপ্তানি হত বিদেশে ৷ ১ 
খনামাহর 1ঢাঁবর উত্তর-পাশ্চমে গোৱাই গাজীর. থান, গড়ের দক্ষিণ-পশ্চিমে 
হাঁদপুর এবং পর্বেদক্ষিণে গাজীতলা__আজও হিন্দ:সলমান সকলের কাছে৷ 
পাবন্ স্থান৷ 

চন্দ্রকেতু গড়ের বিস্তৃত এলাকায় বৌদ্ধ সংস্কীতর সঙ্গে ALS অসংখ্য নিদর্শন, 
উদ্ধার করা হয়েছে A TAR চুপাঁড়ঝাড়া, শানপন্কণরে স্তুপের অস্তিত্ব সম্বন্ধে; 
অন[সম্ধানীরা স্থির Pras! প্রাপ্ত arate, বোধিবক্ষে, হস্তী, পঃ্পপদস, 
স্বাপ্তকাচহগ, জাতক TAS ফলক, GS, FATS সীল প্রমাণ করে এক সময়ে 
অগ্চলাট ছিল বৌদ্ধ ধর্ম প্রভাবিত | 

খনামাহিরের "ঢাবির মন্দিরের 1ভিতিভুমি দৈর্ঘেয ৩০০ ফুট, প্রদ্থে ১০০ Fs 
Beant মন্দিরা চারপাশে ৬৩ ফুট {বদ্তৃত ৷ রাজগীর, নালম্দার মন্দিরের 
আদলে তোর এটি ৷ “মল মন্দিরের উপর অংশে একটি অদ্ভূত AAS ও-সমন্দর 
পালিশ করা ইটের সাহায্যে নাত গহ্বর সকলের TÅ আকর্ষণ বরেছে ৷ BP 
কলাকৌশলে গহ্ৰরটির স্থাপত্য শৈলী এক অতুলনীয় নজীর ৷ গহ্বরটির গভীরতা 
gomp ৬ ই যার চারাদকই ১১ ফুট প্রস্থ দিয়ে ঘেরা ৷ oats ধাপ fea 
ভাবে হ্থাসপ্রাপ্ত হয়ে পেশছেছে জলস্তরেঃ গাঠনিক প্রয়োজনে ধাপে ধাপে 
দভাত্তমলে পর্যন্ত পেশছে গেছে ৷ সেখানে পরিলাক্ষিত হয়েছে ইট বিছানো একটি 
চাতাল যার পরিমাণ ২ ফ:ট ১০ বর্গ হা বিশিষ্ট ।” (দিলীপ কুমার মৈতে-- 
চন্দ্ৰকেতুগড়। পৃঃ ৭৯)। 

এই মন্দির টাব থেকে নানা মূল্যবান জিনস পাওয়া গেছে। তার মধ্যে আছে 
পোড়ামাটির পাত, 'হাগুরের Bib, পৰাথ, দামী পাথর, হাতির দাঁতে তৈরি, 
নানাবিধ দ্রব্য, জাহাজের ibs AS তামার AAT, পোড়া মাটির MGA, ব্োঞ্জে তোর 
দসংছোপার দেবা পার্বতী, কার্তক মাত? ?শলা fag ও মল্লিকা wife) খনন 
কারীদের সিদ্ধান্তে মন্দিরটি AUTA তৌর। তবে পাল ও সেন আমলেও, 
মন্দিরের সম্বন্ধ ঘটেছিল ৷ মন্দিরের কাছেই অমৃত FEU ৷ মন্দিরের সামনেই আছে 
গাঙচুন পোড়ানোর ভাঁট। এই ভাঁটি গাল:ও সেন আমলের | 


১০৪ উত্তর চাঁব্বশ পরগণার ইতিবৃত্ত 
মান্দর টপকে কেন খনা াহরের ছাপ বলা হয়_সে সম্পর্কেও গবেষকরা একমত 
হতে পারেন নি। 

জনেকেই এই সিন্ধান্ত করেছেন, চন্দ্রকেতুগড় শুঙ্গ শাসকদের অধীন ছিল ৷ Me 
সম্াটদের (খই পঢ় ১৮৩ ) বৈদিক দেবতা পুষ্য মিত্র, ofa faa, Samia মিত্ৰ 
প্রীত মিত্রকে স্মরণ করে নাম হয়োছল সম্রাটদের । মির লোকমুখে প্রচারিত মিত্র 
শন্দেরই রূপান্তর ৷ আর জননাধারণ তার সঙ্গে খনা নাম যুক্ত করে 'দয়োছল। 

ins AA দেবতার মান্বর এই ঢাপ, এমন Preece বাতিল করা যায় না। 
চন্দ্রকেতুগড়ে কেবল aa মাতি পাওয়া যায় fal মন্দিরের কুলঙ্গীতে আছে 
পদম, মৃণাল GSS । পন্য সর্ষের প্রতীক । 'মাহর শব্দের অর্থ সূর্য । 

AA সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত বিকুমাদত্য (ovo সাল) উপাধি নিয়োছিলেন। তখন চন্দ্র- 
কেতুগড় ছিল তাঁর সাম্রাজ্যের অধীন। তাঁর নবরত্বের অন্যতম ছিলেন বরাহ মিশ্র । 
তান ছিলেন জ্যোঁতীর্বদ | বরাহের পত্ৰ মাহির। সিংহল রাজকন্যা খনার সঙ্গে তাঁর 
বিবাহ gal জ্যোঁতীর্বদ্যা ও গাঁণতাঁবদ্যায় খনা ছিলেন অসামান্য fats 
WUP S এখানে ছিল খনা ও 'মাহরের বাসগৃহ এবং গবেষণাগার ও মান্দর । 
এট সম্পূর্ণ অনাতহাসঙ্ক তথা । বহুকাল প্রচলিত তথ্য হলেও, তাকে হীতহাস 
হিসাবে খাড়া করা অযোঁত্তিক | 

পোরপ্লাসের গঙ্গে বন্দর বা গঙ্গারাডয়া রাজ্য এখানে ছিল-প্রাপ্ত পূরাতাঁত্বক 
নিদর্শন থেকে অনেকেই এই অনুমান করেছেন ৷ এটি "ছিল আন্তর্জাতিক বন্দর । 
গ্রীন, রোম, fay agis দেশের বাণিজ্য জাহাজ এখানে এসে ভিড়ত প্রায় 
দূহাজার বছর আগে। হাড়োরা, মিনাখাঁ; মেড়েলী, ভাঙড়, হাতির়াগড় পর্যন্ত 
ছিল গঙ্গারভিয়া রাজ্য । এখানে বাণিজ্য করতে আসতেন চাঁদ সওদাগর | তখন 
famed ছিল স্রোতন্বতী। এখনও তার গর্ভে পাওয়া যায় সামুদ্রিক শঙ্খ, AAS 
ও কাঁড়। কিন্তু গঙ্গে বন্দর এখানেই ছিল দিনা সে বিষয়ে গবেষকদের মনে সন্দেহ 
রবেছে। (এ সম্পর্কে fess বিবরণ আহে দাঁক্ষণ চদ্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত গ্রন্থে) | 

চন্দ্ৰকেতুগড় বর্তমানে দেগঃগা থানার অন্তর্গত ৷ চন্দ্রকেতুগড়ে সামান্য খননকার্যের পর 
মৌ? শঙ্খ, কুষাণ ও পাল-সেন আমলের বহ: প্রত্বতাত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে | 
একটি রুপোর TATA আছে পালতোলা জাহাজের ছবি। প্রচুর রৌপ্য ALT, খুঃ পঃ 
দ্বিতীয় শতকের পোড়ামাটির সীল, রোমান পানপান্ত, গ্রীক প্রভাবিত পোড়ামাটির 
Tis, মো্ষ-শুগ্গ যুগের রৌপ্য ম:দ্রা, হাতির দাঁতের পাশা, ছোরা ও তরবারির 
হাতল, মাটির ফলকে নকশা করার স্কাপার, চার *সংহযুন্ত অণোক স্তম্ভ শীর্ষের 


প্রন্তামরতি বলে স্বীকৃত VAS! এযানচার প্রাপ্ত মধ্য ay 


বাঁসরহাট মহকুমা |... soe 
মডেল, TSA কুষাণ যুগের তামার ঢালাই ABT, MAILA স্বর্ণ AAT 
mia ও কুষাণ যুগের বহ: টেরাকোটা পাওয়া গেছে। মোষ ও 
গৃপ্তযুগের যাক্ষ্মণাীম্র্তঃ অলংকৃত ভেড়ার মাথা ( গলায় ছোট ঘণ্টা ও ঝুমঝুমি 
বাঁধা) ক্রীড়ারত পক্ষিষগল, নত্যরত অপ্সরা, WU, Ay কুকুর, খরগোস, 
কির, হারণ, মাছ, TAA, হাতি, ঘোড়া, ভেড়ার TIS আর অসংখ্য মিথুন ATS 
oma! আর পাওয়া গেছে তিনটি স্বৰ্ণ NAT! একটি AAAS উদ্ধার করা 
হয়েছে। দু চাকার গাঁড় প:তুলে আছে হাতি, ঘোড়া ও ভেড়ার TIS" । 
বেড়াচাঁপার দশ মাইল দরে গোপালপন্র গ্রামে বেশ faq মৌর্যযূগের প্রত্বানদর্শণন 
পাওয়া গেছে। ভাঙড় গ্রামে পাওয়া গেছে বোধসব TSA মূর্তি। ধারা গ্রাম 
থেকেও পালয;গের পুরাকীর্ত উদ্ধার করা হয়েছে | 

কেবল দেবালর গ্রাম থেকে নয়, পাশের হাদিপুর, ঝিকরা, শানপুকুর, সিংহের আটি, 
চ.পাঁড়ঝাড়াঃ দেওয়ান আটি, গড়, হাড়োয়া, দপয়ারা, '£সোনারহূলা গ্রামে বেলে 
পাথরের পিড় এবং নোড়া, শিবালংগ, মহেজোদাড়ে? হর’পা, নালন্দার অনুরূপ 
sate, ঢালাই ও ছাঁচে তোর গোল ও চারকোণা সাঙ্কোতক PENE TAT পাওয়া 
গেছে। প্রাপ্ত স্বর্ণ AE আছে কুষাণ সম্রাট কণিক্কের ais, অভারতীয় 
রাজমুর্ত, রৌপ্যমনদ্ৰা পাত'বা হাঁস ঢালাই এবং Hato | তামার ABTA আছে 
বৌদ্ধ ও জৈনধৰ্মের প্রতীক ও হাতির miS i মাঝখানে ছিদ্র যুক্ত বেশ কিছ? 
পাথরের AAS. পাওয়া গেছে । জীবজন্তুর হাড় বা পাথর ধারাল অস্দ্ের সাহায্যে 
কেটে ‘নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য তোর করা হত। 

বেড়াচাঁপা বা চন্দ্রকেতুগড় বা খনামাহরের ছাব নিয়ে দীর্ঘকাল নানাভাবে 
অন:সন্ধান করছেন দিলীপ কুমার মৈতে | এ বিষয়ে তান একখানি বই সম্পাদনা 
করেছেন এবং নিজেও একখানি বই লিখেছেন ৷ লেখক ধীতহাঁসিক বা প্রত্বতাত্বক নন। 
পরম নিষ্ঠা ও ASIF আগ্রহে ইতিহাসের এক অন্ধকার যূগকে নিয়ে এসেছেন 
প্রীতহািকদের সামনে । একটি সংগ্রহশালাও স্থাপন করেছেন। 

আর একজনের কথা এ প্রসঙ্গে আনবার্ধভাবে আসে | fofas একজনের সাধারণ মান্য ৷ 
রেলের কম ছিলেন সত্যেন রায়। অবসর সময় অলসভাবে না কাটিয়ে, ইতিহাসের 
খেলায় মেতে উঠে, তিনিও বহ; জানস উন্ধার করেছেন ৷ সত্যেন রায় একাঁট প্রবন্ধে 
{লখেছেন : “পাথরের fala কম হলেও, বত'মান লেখক সংগৃহীত লাল বেলে 
পাথরের বছ্ধেমর্তাট আন মানিক assis প্রথম শতাব্দীর তোর বাঙলার প্রাচীনতম 
লোর পাখরের ( semi- 


১০১ উত্তর চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


precious stones ) পতি বহু বর্ণাঢ্য ও বহু আকৃতির | ক্ষদ্রাকৃতি প্রস্তর শিস্পের 
ক্ষেত্রে গৌরবের বলা চলে ৷ গড়ের পশ্চিম দক্ষিণাঞ্চলে এই সব বর্ণণাল পাথরের, 
কা্তত pfa (flakes and 11015) এত প্ৰাচ্য) যা দেখে মনে করা যায় যে বাহির 
থেকে পাথরের নাড়ি (Pebbles) এনে এতদণ্চলেই তার ছেহাই (scrapping বা 
caring), গড়ন (shaping) ও পালিশ করা হতো fates বাহদেশে পাঠানোর জন্যে 
বা স্থানীয়, নাগর-নাগরাংদর ব্যবহারের জন্য । মৎ শিল্পের পাশাপাশি প্রস্তর শিল্পও 
গড়ে উঠোঁছল । অশোক আমলের পালিশের অনুরূপ পালিশ যান্ত ব্যাক ক্লোরাইট 
পাথরের থামের ভগ্নাংশ (fragment), নক্সাযুক্ত পাথরের বেদী ফলক, পাল যুগের. 
fore উচ্চতা বিশিষ্ট বিষম প্রভৃতি প্রস্তর নার্মত শিল্প বস্তুর মধ্যে উল্লেখ্য ।৮ 


দণ্ডীর হাট 


বসিরহাট মহকুমার একটি প্রসিদ্ধ জনপদ । {বখ্যাত চিকিৎসক জগবন্ধু বস; এই 
গ্রামে জন্মগ্ৰহণ করোছলেন। জনশ্ৰবতি, তান নাক প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, লক্ষ 
টাকা উপাৰ্জ'ন না করে সন্দেশ খাবেন না । তিনি প্রতিজ্ঞা রেখোঁছলেন। 


টাকী 


ইছামতা বা যমুনা নদীর তারে জেলার একেবারে AATE অবাস্থত। একসময় 
ছিল আগরপাড়া পরগণা এবং সাতক্ষীরা মহকুমার অধীন। পর্ব দিকে যমুনা, 
পশ্চিমে বিদ্যাধরী এবং সমন্দরবনের উত্তরে টাকীর অবস্থান | “ধান উৎপাদনে টাকার 


খ্যাতি ছিল দীর্ঘকাল। ১৮৫৭ সালে এখানে একটি সরকারণ ইংরাজি বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠিত হয়। 


টাকীর জাঁমদার কালীনাথ মুন্সী [ছিলেন সুপরিচিত Bei যখোহরের রাজা 
প্রতাপাদিত্যের GATS রাজা বসন্ত রায়ের বংশধর ছিলেন এরা । কালীনাথ দানশীল- 
তার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। এক ব্রাহ্মণের ফাঁসির আদেশ হলে লক্ষ টাকার 'বানময়ে: 
তাকে মন্ত করেছিলেন। টাকী রোড নির্মাণের খরচ বহন করোঁছলেন কালীনাথ।' 
এদের বিশাল সম্পত্তি ছিল বরাহনগরে। তাদের পাঁরত্যন্ত বাড়ি ?ববেকানন্দ মাসিক 


do টাকায় ভাড়া নিয়ে মঠ প্রতিষ্ঠা করেন রামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর, যেখান থেকে 
রামকৃষ্ণ মিশনের AANS | 


বাঁদরহাট মহকুমা ১০৭ 


গত শতকেই টাকীতে জনবসাতর হার বাড়াছল। ১৮৭১ সালের আদমশমার থেকে 
জানা যায় মোট জনসংখ্যা ছিল ৫২৬১ জন। হিন্দ পুরুষ ২১১১, নারী ২৩৩২ 
মোট 8880; মুসলমান-পুরুষ ৪৪২, নারী ৩৭৬ মোট ৮১৮। সব সম্প্রদায়ের 
STATA মোট সংখ্যা ২৫৫৩ ৷ ১৮৬৯ সালে ঘরবাঁড়র সংখ্যা ছিল ১১৩৫ ৷ বাড়ি 
প্রত গড়ে জনসংখ্যা ছিল ৪'৬ ৷ একজন হেড কনস্টেবল" ও ১৫ জন NAA নিয়ে 
ছিল প্রশাসন। 


হিঙ্গলগঞ্জ 


যম;না ও কালিন্দী নদীর সঙ্গমে অবপ্থিত হিঙ্গলগঞ্জের সঙ্গে জড়িয়ে আছে একজন 
ইংরেজ magga নাম। তাঁর নাম টিলম্যান হেঙ্কেল। ১৭৮১ সালে তান 
ছিলেন যশোহরের জেলা জঙ্গ ও ম্যাঁজস্ট্টে। প্রজার মঙ্গলসাধনে তান ছিলেন 
সব সময়ে সচেতন ৷ APATA বাদা অঞ্চলে উন্নয়ন ও বিকাশে তান তৎপর হন 
আঠার শতকের শেষে | বহ: জঙ্গলময় এলাকা পরিণত হয় উর্বর কৃষি ক্ষেত্রে। এই 
হেঙ্কেল সাহেব প্রতিষ্ঠা করেন হেঙ্কেলগঞ্জ বাজার । যা পরবর্তী কালে হিঙ্গলগঞ্জ 
নামে পরিচিত হয়েছে ৷ 

এখানে রাধাগোবিন্দ জীউ মন্দিরে ফাল্গুনী প্যা্ণমার মেলা হয় ১৪ দিন ধরে ৷ 
পাশে রমাপঢুর গ্রামে একটি দোলযান্রার মেলা বসে | 


কণকপুর 

[িঙ্গলগঞ্জ থানার কণকপঢুর গ্রামটিতে প্রায় একশ বছরের প্রাচীন চারাটি অনুষ্ঠান হল ৪ 
আশ্বিন মাসে দ:গপিজো;, ফাল্গুন ও মাঘ মাসে হাঁরপ:জা, ফাল্গুন মাসে কালী 
পূজা ও চৈন্ল মাসে DUT উৎসব ৷ FANG থেকে বাসে বা নৌকায় এই গ্রামে যাওয়া 
যায়। 

একসময় পার্বতী অঞ্চলের মত এটিও ছিল জঙ্গল ৷ ১৮৪১ সালে ৯৯ বছরের জন্যে 
লাজ নেন তারণ সরকার ও যোগেন ঘোষ! তারণ সরকারের ছেলে কণকের নাম থেকে 
স্হানটি কণকপ;র নামে পরিচিত হয় | সরকার ও ঘোষেরা এই জাম লীজ নেন স্যান্ডেল 
সাহেবের কাছ থেকে। স্যান্ডেল জেলা কালেষ্টরের কাছ থেকে জাম-বন্দোবস্ত নেন। 


১০৮ * উত্তর চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত 
পানিতর 


বাঙলাদেশ লীমান্তে অবস্থিত গ্রামটি । ইটিণ্ডায় বাস থেকে নেমে রিক্সায় বা নৌকায় 
যাওয়া যায়। গ্রামে একটি কালামান্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বাসুদেব তরফদার | 
একটি মসজদও আছে | 


ইটিণ্ডা এ 


কলকাতা থেকে সরাসাঁর বাসে যাওয়া যায় এই গ্রামে। পাশ দিয়ে বয়ে গেছে 
ইছামতাঁ | গ্রামে একটি শিব মন্দির ও একটি সিদ্ধেশ্বরণ কাল'মান্দির আছে। শিবমান্দর 
প্রতিষ্ঠা করেন প্রতাপচন্দ্র ঘোষ | 

পিথ্ধেশ্বরী কালীমান্দির প্রসঙ্গে কিংবদন্তী হল, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্ৰ ধুমঘাট থেকে ফেরার 
সময় ইিণ্ডাঘাট sais গড়ে তোলেন। এবং এখানে একটি মান্দর প্রাতষ্ঠার 
জন্য জমি দান করেন। পরে টাকার জামদাররা উদ্যোগ হয়ে মন্দির নির্মাণ 


ও দেবীর নিত্যসেবার ব্যবস্থা বরেন। প্রতি শান মঙ্গলবার দেবীর বিশেষ প্‌জানষ্ঠান 
হয়ে থাকে । 


আনোয়ারপুর 


চখ্বিণ পরগণার অন্যতম আনোয়ারপূর মৌজা । ১৮৫৭ সালে বারাসাত মহকুমা 
শাসকের অধীন ছিল এলাকাঁটি। আনোয়ারপুর পরগণার অন্তর্গত ছিল প্রধান শহর 
বারাসাত। সমগ্র এলাকাটি অন্যতম কৃষিকেন্দ্র। ধান, আখ, তামাক, সরিষা, তাস, 
শণ, শস্য উৎপন্ন হত। কদম্বগাছি, HOME, জয়পুল, FIINA, ঠাকুরপ;কনে 
বা বাদ; বাজারে এসব শস্য বিক্রির জন্য আনা হত। কাঁজিপাড়ায় পীরের সমাধি 
ক্ষেত্রে বাৎসরিক মেলায় {মিলিত হত সকল সম্প্রদায়ের TARL কৃষ্ণনগর ও যশোহরের 
দিকে দুটি রাস্তা এবং বাঁসরহাটের দিকে গেছে একটি রাস্তা | গত শতকের শেষেও 
সোনাই, নোনা ও পদ্মা ছিল অন্যতম নৌ-চলাচল উপযোগ নদী | 


বসিরহাট মহকুমা ১০৯ 
বালিয়া (উত্তর) 3 


sso বৰ্গকিলোমিটার এলাকা ও ১৬১টি অঞ্চল নিয়ে ছিল এই মৌজা । মহকুমা 
আদালত ‘ছল বাঁসরহাটে। জেলার DE-AL অবাস্থত এই পরগণা ছিল সম্পূর্ণ 
কৃষি প্রধান । বাঁসরহাট এই পরগণার প্রধান শহর হলেও, বাদুারয়া, সিমুলিয়া, 
দলাথতা, জাফরপুর, তেতরা, সোলাদানা, রাজেন্দ্রপুর, পিপা, নলকুরা গ্রামগুলি 
ছিল বারি এবং এখানকার হাটও ছিল প্রসিদ্ধ । পরগণার দাক্ষণ দিয়ে প্রবাহিত 
যমুনা ছিল প্রধান জলপথ। ১৮৫৭ সালে দেখা যায় একটি রাস্তা নদীয়া 
থেকে বাদ্যারিয়া ও বাঁসিরহাটের মধ্য দিয়ে সোলাদানা হয়ে টাকীতে মিশেছে। 
বারাসাত ও হাড়োয়া থেকে আসা দ:টি রাস্তার সঙ্গে মিশেছে এই রাস্তাটি ৷ 


হাজনাবাদ 

সুন্দরবন অঞ্চলের অন্যতম বাণিজ্যকেন্দ্র হাসনাবাদ কলকাতা থেকে ৬৯ {কিলোমিটার 
দূরে ইছামতী তাঁরে অবস্থিত । এখানে থানা; ডাকঘর, প্রারথামক ও উচ্চ ইংরাজি 
বিদ্যালয় আছে। 

কোম্পানি, আমলে এখানে ছিল লবণের কারখানা ৷ “শ্রীরামপুর কলেজের অন্যতম 
প্রতিষ্ঠাতা ও বাংলা ম-দ্রাযন্ত্রের অন্যতম প্রবর্তক বিখ্যাত শিক্ষাব্রতী পাদরি কেরি 
সাহেব এক" সময়ে "গুরু" খণভারে প্রপাঁড়িত হইয়া হাসনাবাদের নিমককুঠিতে 
সপারবারে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এইস্থানে তিনি ৪০ একর জমি লইয়া চাষ- 
আবাদ আরম্ভ করেন ও একখানি পর্ণ কুটির নিমণি করিয়া তাহাতে বসতি করেন। 
প্রায় এক বংসরকাল এখানে অবস্থান কারবার পর তাঁহার ভাগা পাঁরবর্তন হয় ও 
তান কোম্পানীর ‘অধীনে একটি কার্য পাইয়া ১৭৯৪ ASIA জুন মাসে 
সপারবারে মালদহে চলিয়া যান। সেকালে হাসনাবাদে ব্যাপ্রের বড় উপদ্রব ছিল | 
[নিমক-কুঠির ক:ঠিয়াল শর্ট' সাহেবের ও কেরির বন্দ;ক থাকায় ব্যাপ্রভগীত অনেকটা 
নিবারিত হয় এবং দলে দলে বহুলোক আসিয়া হাসনাবাদে বসতি স্থাপন করে।” 
(বাংলায় ভ্রমণ ১ম খণ্ড । ;, পঃ ৪৮)। হাসনাবাদ মানার অধীন সিম;লিয়া, 
রামে*বরপুর ও ইছাপুর তিনটি স্থানের প্রসাদ্ধ আছে | 

শিয়ালদহ থেকে ট্রেনে হাসনাবাদ হয়ে অথবা বাসে শিমুলিয়া গ্রামে যাওয়া যায়। 
তাছাড়া নৌকাপথও আছে।” শীতলাপ-জা, দুগপিজাঃ শ্যামাপজা, বাসন্তীপুজাঃ 
চড়ক উৎসব সমারোহে হায় থাকে । বৈশাখ মাসে শাঁতলাপজা হয় দুদিন ধরে। 


১১০ - উত্তর চব্বিশ পরগণার ইতিব্ত্ত 


এখানে দঃগপিজা হয় পাঁচাদন ব্যাপী DEF সংকান্তির পাঁচাদন আগে থেকে শুরু 
হয় উৎসব। এই চড়ক উৎসব আর শীতলাপৃজা খুবই প্রাচীন। মুসলমানদের 
ইছালে ছাওয়ার হয় বছরে একবার ৷ 

রামেশ্বরপুর গ্রামে বাসে যাওয়া যায়। 1প. ডবালউ. ডি. ও জেলা বোর্ডের রাস্তা 
আছে। কৃষিপ্রধান গ্রাম । প্রতিবছর ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রার মেলা প্রায় আটাঁদন 
ধরে চলে । একটি পাকা মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের যুগলম্তিঃ একি শীতলা, দুটি মনসা 
- এবং শিব বিগ্ৰহ রয়েছে । গ্রামের DUT উৎসবও বেশ সাড়া জাগায়! ভারত সেবাশ্রম 
সংঘের একটি আশ্রম আছে । এই আশ্রমে স্বামী প্রণবানন্দের আবভবি উৎসব পালিত 
হয় প্রতিবছর | 

বারাসাত-হাসনাবাদ রেলপথে অথবা কলকাতা-শ্যামবাজার বাসে ইছাপ;র গ্রামে যাওয়া 
যায়। কৃষি প্রধান গ্রাম । গ্রামের খাঁষদাস সম্প্রদায়ের উদ্যোগে রাধাকৃষ্ণের দোল 
উৎসব হয় ফাল্গুন মাসে দোল প্যীর্ণমার দিন ৷ এদিন থেকে শুরু হয় মেলা, দশ দিন 
চলে ৷ গ্রামে একট রাধাকৃষ্ঝ এবং একটি কালামন্দিরে নিয়ামত পূজা হয়। পাশের 
বেদেমারী পারঘাটা গ্রামে একটি মান্দরে কাল, বনদেবী, শীতলা, মনসা ও হাঁর- 
ঠাকুরের ‘গ্রহ আছে । বছরে একবার উৎসব হয়। 


বীকরা 


গ্রামাটিতে চড়ক উপলক্ষে শিব মন্দিরের সামনে মেলা হয়। [তিন দিন মেলা বসে ৷ 
মেলাটি প্রায় দেড়শ বছরের পুরনো । চড়ক উৎসব শংরু হয় সংক্লাশ্তির সাতা্দন 
আগে থেকে ৷ সংক্লান্তর আগের দন নীলপজা এবং সংক্লান্তির দিন শিবপ;জা হয় | 
খড়ের ছাউনি দেওয়া ঘরে আছে শিবাঁলঙ্গ। গ্রামে রক্ষাকালী, শীতলা ও হরিঠাকুরের 


AT হয়। কলকাতা-হাসনাবাদ রূটের বাসে বাঁকরা যাওয়া যায়। তাছাড়া লণ ও 
নৌকা যায়। 


জন্দেশখালি 


কলকাতা থেকে হাসনাবাদ গিয়ে লঞ্চে যেতে হয় গ্রামে । নদশ পথ হল রায়মঙ্গন ও 
কালিন্দী | 


গ্রামের প্রধান উৎসব oUF! আর মৎস্য-ব্যবসায়ীরা মাকাল ঠাকুর ও দাঁক্ষণ- 


“বাঁসরহাট মহকুমা ১১১ 
রায়ের পুজা করে। সতীমার' প্রভাব এই গ্রামে যথেষ্ট । কঠিন অসুখ-বিসুখের 
সময় গুণীনের মাধ্যমে রোগের বিধান দেওয়া হয়ে থাকে 
ঢটেকনামারীতে CoA; উৎসব পালন করা হয় । গ্রামে আদিবাসী সংখ্যাই বেশি ৷ তারা 
মনসা, কালী, ধরম, করম, গ্রামপূজা অনভ্ঠান ছাড়াও কালীপ্‌জা করে। এই গ্রামের 
ঝুমুর নাচ ও করমনাচ গানসহ পরিবেশন করা হয় উৎসব অনষ্ঠানে। হসি, 
IA বলি দেওয়া হয়। গ্রামে শীতলা, কালী ও রাধাগোবন্দের থান আছে। 
বারাসাত-হাসনাবাদ রেলপথের বাঁসরহাট বা হাড়োয়া স্টেশনে নেমে বাসে যাওয়া যায় 
এই গ্রামে। 


নাজাত 

এটিও আদিবাসী প্রধান গ্রাম। তাদের উৎসব অনুষ্ঠান বৌশ । কালা, শীতলা, 
শিব ও ছারঠাকুরের থান আছে। দরগা কালী, শীতলা পা হয় প্রতি বছর। দোল 
অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামের আকৃতি অনেকটা গরুর ল্যাজের TS | যে কারণে গ্রামটিকে 
বলা হত ল্যাজ হাট। যা থেকে ল্যাজাট, ন্যাজাট বা নাজাত হয়েছে। বাঁসরহাট 
থেকে একটি রাস্তা এই গ্রামের পাশ দিয়ে গেছে ৷ রাস্তাটি পাকা ৷ বর্তমানে কলকাতা: 
নাজাত বাস চলাচল করে | 


atenta 

আঁদবাসী ও মুসলমান প্রধান গ্রাম হাটগাছা হাসনাবাদ থেকে কালিন্দী ও রায় 
মঙ্গল দিয়ে লণ্ে যাতায়াত করতে BA | 

এই গ্রামে একটি পাকা শিব মন্দিরে আছে শিবালঙ্গ। দুর্গা, কালী, হরি, শিব, 
শীতলা পূজা হয় বিভিন্ন সময়ে। শিব পুজা সব থেকে বড় উৎসব। দোল উৎসবও 
অনযৃষ্ঠত হয়। এই উপলক্ষে সাহ্বখাল ও গৌড়েশ্বর নদীর সঙ্গমে তিন দিনের 
একটি মেলা বসে ৷ 

আঁদবাসী ও মুসলমান প্রধান শতাঁলয়া গ্রামে দূর্গাপজা উপলক্ষে চারাদনের মেলাঁট 
বেশ জনপ্ৰিয় হয়ে উঠেছে | চৈত মাসের রক্ষাকালী এবং চড়কপজাও যথেষ্ট আড়ম্বরের 
সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। দুর্গাপূজায় চারদিনের মেলা বসে ৷ হাসনাবাদ থেকে TU যেতে 


হয় এই গ্রামে ৷ 


১১২ উত্তর চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


হাসনাবাদ থেকে পচিশ কিলোমিটার অথবা ক্যানিং স্টেশন থেকে বাইশ কিলোমিটার 
নৌকাপথে জয়গোপালপর্র গ্রামে” যাওয়া যায় ৷ চড়কের সময় একদিনের একটি মেলা 
বসে। এই আদিবাসী ও মুসলমান প্রধান গ্রামে হাসনাবাদ থেকে নৌকায় বা লণ্ড 
যেতে হয়। বাবাঠাকুর, বনাবাঁব, শীতলা, ATCA: দুগপি:জা, কালীপজা, চড়ক 
উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দরগা্পূজায় চারাঁদনের একটি মেলা বসে ৷ 


বারাকপুর WAS 


বারাকপঢুর বা চাণক গ্রামের প্রাচীন অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিজয় গপ্তর পদ্মপূরাণের উল্লেখ, 
করা যেতে পারে। পদ্মপরাণ লিখেছিলেন ১৪৯৫ সালে । গোঁড়ের নবাব তখন, 
হুসেন শাহ তখন স্থানটি চাণক নামে পরিচিত ছিল ৷ জব চার্নকের নাম থেকে, 
চাণক হয়নি__এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই ৷ বিজয় NUA বর্ণনায় অজয় নদ থেকে, 
সাগরতথ পর্যন্ত কয়েকটি স্থানের নাম উল্লেখ করা হয়েছে এইভাবে £ রাজঘাট, 
রামেশ্বর, পরে ধমখালি, অজয় নদী, উজান, শিবানদণ, সাড়াই বা সাখাই, পরে. 
মি্জাপ-র, তিবেণণ ৷ তারপর AVM, পরে কুমারহাট, ডাইনে হুগলি বামে 
ভাটপাড়া, পশ্চিমে বোরো, পর্বে কাঁকিনাড়া, পরে ম্লাজাড় (শ্যামনগর )৮ 
গারুলিয়া, পশ্চিমে পাইকপাড়া, ভদ্ৰেশ্বর, পরে ডাইনে চাঁপদানি, বামে ইছাপ্‌র, 
তারপরে বাঁকীবাজার (নবাবগঞ্জ ) পরে দেগংগা ( বর্তমানে পলতা অঞ্চল এবং এই: 
দেগংগা ও ভাগণরথী সংগমে বিশালাক্ষী মন্দির ), নিমাই তীর্থ (মণিরামপুরের আদি 
নাম ), চাণক ( বারাকপুরের আদি নাম ), কুড়ালিয়া, রামলাল, আকনা, মাহেশ, বামে: 
খড়দহ, ডাহিনে রিষড়া, বামে সংখচর ( পানিহাটির উল্লেখ নেই ), পশ্চিমে কোননগর, 
CRA কোতরং, বামে কামারহাটি, পর্বে আড়িয়াদহ, পশ্চিমে TAT পরে 
চিৎপুর, তারপর পৰ্ব কলে কলিকাতা ( কলকাতার প্রথম উল্লেখ ), তারপর বেতড়৮ 
কালীঘাট, চ্‌ড়াঘাট, ধনঘাট, বারুইপুর, পরে TATA গাঙ, ছত্ৰভোগ, বদরিকাকুণ্ড» 
হাড়িয়াগড় (সন্দরবনে গড়ের ভগ্নাবশেষ আছে), তারপর সাগর সংগম ৷ তাছাড়া, 
১৬৬০ সালে ব্রুকের maia কাঁকিনাড়া ও বরাহনগরের মাঝখানে চাণক গ্রামের 
উল্লেখ আছে। 

দন্ত: চাণক থেকে বারাকপুর হল কীভাবে ! এ নিয়েও নানা মত ৷ বারাকপনর ছিল 
সপ্তগতাম পরগণার অধীনে | সপ্তগ্রামের শাসনকর্তা ছিলেন রঃকনউদ্দিন বারবক শাই। 
এই সুবিচারক ও পণ্ডিত Disa স্মৃতিকে অক্ষয় করে রাখতেই চাণককে বলা হত 
বারবকপুর। বারাকপর তারই অপন্রংশ। চাণক হল অণ্ডলটির প্রাচীন নাম৷ 

অন্যরা বলেন, কোম্পানি আমলের প্রথমেই এখানে গড়ে ওঠে িসপাহীদের ব্যারাক। 
এই ব্যারাক শব্দ থেকেই বারাকপঢুরের উৎপাত্ব। ইংরেজি Barrackpore—aqrearry 


উঃ-৮ 


১১৪ উত্তর চাদ্বশ পরগণার হীতবৃত্ত 


হয়েছে বারাকপুর । ১৭৭২ সালে এখানে কোম্পানির প্ৰধান 'মালটার ক্যান্টনমেন্ট 
স্থাপনের পর ধারে ধারে বারাকপুর নাম হয়। একটি বড় বাজার, কয়েকটি 
বড় পৃকূর এবং একটি প্যারেড করার মাঠ নিয়ে গড়ে ওঠে সেনানবাস। কয়েক 
বছর বাদে ইংরেজ সৈন্যদের জন্য দোতলা ব্যারাক তোর হয়। সেনা বাজারাট 
কর্তৃপক্ষ স.ষ্ঠুভাবে পারচালনা করতেন ৷ 

ম্রীরামপুরের দবপরীতে গঙ্গার বাম তারে স্থানাঁট ছিল বেশ আকর্ষণীয় ৷ প্ৰাকৃতিক 
শোভা ছল মনোরম ও স্বাস্থ্যকর | লর্ড ওয়েলেসলীর জায়গাটা ভয়ঙ্কর পছন্দ হয়ে, 
যায়। কলকাতা থেকে সরকারণ কাগজপত্র এখানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং কাজকর্ম“ 
শুরু হয়ে যায়। চার লক্ষ টাকা বায়ে গভর্ণমেন্ট হাউস নির্মাণের পরিকণ্পনা নেওয়া 
হয়োছল। কাজও এপিয়ে যায় । কিন্ত: লপ্ডনের কাদের নির্দেশে বাড়ি নির্মাণের 
কাজ বন্ধ হয়ে যায়। নদীর ধারে সংসাঁজ্জত গাছপালার মধ্যে বাঁড়াট এখনও 
দর্শনীয়: বাড়ির জন্য বহ; মালমশলা আনা হয়োছিল। বাড়ি তোর বন্ধ হওয়ায়, 
সে সব নীলামে fale করে দেওয়া হয় । 

নদী পাক‘ আর বাগান মিলে গভর্নমেন্ট হাউস ছিল সেকালের অন্যতম আকর্ষণ | 
রাস্তার বামাঁদকে প্রবেশপথ ৷ লর্ড ওয়েলেসাল প্রথমে বারাকপুরে কমান্ডার-ইন-চীফের 
বাঙলো nipi নিয়োছলেন। কমাণ্ডার ইন-চীফকে বাঙলোটি 'দয়োছিলেন স্যর 
জন শোর। পরে ওয়েলেসাঁল হাজার বিঘা জমির ওপর সেনা বাসের দাঁক্ষণে 
সদশ্য পার্ক ও বাগান তৈরি করেন ৷ লর্ড মিন্টো নয়নাভিরাম গভর্ণমেন্ট হাউস তোর 
শর করেন ৷ লর্ড হেস্টিংস (কিছ: পিছ; নতুন কাজ করেন ৷ লেডী রিপন ১৮৮০ সালে 
তৈরি করেন ব্যাদ্বু এভানউ। সে সময় ভাইসরয় চার মাস কলকাতায় থাকতেন। 
শেষটা কাটাতেন বারাকপুরের এই বাঙলোয় ৷ অবশ্য তান নদীপথেই আসতেন | 
১৮০১ সাল পর্যন্ত কোম্পানর প্রধান সেনাপতি বারাকপুরের বাঙলোয় বাস করে 
গেছেন ৷ আর ১১১২ সাল পর্যন্ত ছল 'বাভন্ন গভর্ণর জেনারেলের বাসস্থান ৷ 
“The foundations of the “palace” which had been laid, were 
utilised, many years afterwards, by Lady Hastings for a 
greenhouse. The Marquis of Hasting replace the temporary 
bunglaw “which Lord Wellesly had built by a handsome and 
suitable mansion, and Barrackpore became the country residence 
of the Governors General during the hot-weater months at a time 
when “the Hills” were still unknown. At present day, Government 
House, Barrackpore is, what it has been for many years past, a 
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week-end retreat for the Viceroy during the four months which 
he spends in Calcutta every year,” (Calcutta past and present 
—Kathlen Blechynden ). 
গভর্ণমেণ্ট হাউসের পশ্চিমাঁ্দকে স্থাপত্যকলার নিদর্শন নিয়ে যে শাদা হলাট 
দাঁড়িয়ে, তার চারদিকে সর; বারান্দা কাঁরাম্থিয়ান স্তম্ভে ঘেরা । একটা কালোপাথরে 
খোদাই করা আছেঃ “১৮১৩ সাহসীদের স্মৃতিতে” ৷ এই স্মৃতিসৌধ ব্রিটিশ 
ভারতের গভর্ণর জেনারেল আল‘ অফ মণ্টো সাহসাঁদের প্রাত ব্যান্তগত সহানৃভাঁত 
এবং সম্মান প্রদর্শনে তোর করেন। তাদের নাম পাশের ফলকে দেওয়া আছে। 
এইসব বীরেরা ১৮১০ এবং ১৮১১ সালে মারশাস ও জাভা বিজয়ে দেশের জন্য 
গৌরবময় ভূমিকা নিয়ৌছল। তারপর জাভায় নিহত ২১ জন এবং মারশাসে নিহত 
তিনজনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে । লর্ড এলেনবার্গের নির্দেশে বিপরীত দিকে 
যে ফলক বসান হয় তাতে মহারাজপ:রে {নিহত ছয়জন এবং গোয়ালয়রের কাছে 
পুনানিয়ারে নিহত তিনজন আঁফসারের নাম খোদাই করা আছে। ১৪৪৩ সালের 
২৯ ডিসেম্বর এরা মারা যান ৷ গভতরে ধূসর রঙের মর্মর পাথরে তোর “EAT ঘর ৷ 
বারাকপুরের গভর্ণমেণ্ট হাউস সম্বন্ধে কটন লিখেছেন: 
“This park of 250 acres, beautifully wooded and artistically 
laidout, is the feature of Barrackpore. Government House 
occupies an admirable situation, commanding a prospect of 
more than six miles down the river, whose breadth here is 
sufficient for grandeur and not to much for beauty. In the 
grounds was formerly a menagerie of strange animals but the 
collection was broken up about the time the Calcutta Zoo was 
beeing organised” ( Calcutta, Old and New—H. A. Cotton ) 
কিংবদন্তী, জব চার্ণক মাঝে মাঝে বারাকপনরের এই বাড়িতে এসে থাকতেন | 
এখানে নাকি তাঁর স্ত্রীকে সমাধি দেওয়া হয়েছিল। কিন্ত: চাণক কখনই বারাকপর 
আসেন নি। গভর্ণমেন্ট হাউসের দাক্ষণপূর্বেএক স:বিশাল অশ্বথ গাছ আছে। 
নদীর ধারে পঢবোঁদক বরাবর এগিয়ে রেলিং ঘেরা জায়গায় লেডী ক্যানিংয়ের শ্বেত 
পাথরের সমাধি ৷ কলকাতার সেন্ট জন চার্চের প্রাঙ্গনেও অনুরূপ, একটি সমাধি 
আছে ota! 
এই মহকুমা শহরে কোম্পানি আমলে যে সেনানিবাস ছিল, ১৮২৪ এবং ১৮৫৭ সালে 
সেখানে ভারতীয় পাহারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ৱঙ্গদেশ যুদ্ধের সময় ১৮২৪ 
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সালে ভারতীয় সৈন্যদের স্থলপথে চট্টগ্রামে ও আরাকানের ‘দিকে পাঠান হয় । 
তাদের মধ্যে খবর ছাড়িয়ে পড়ে, জাহাজে সম:দ্র পার হতে হবে। এদের বেশির ভাগ 
{ছল ভারতীয়। বারাকপূরে এই সংবাদ ছড়ালে সেনাবাহিনীর ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের 
হিন্দরা বিক্ষুৃত্খ হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। অনেকেই ‘নিহত হয়। নেতাদের 
ফাঁসি দেওয়া হয়োছল। এই বিদ্রোহ সমগ্র ভারতের ঘটনাবলীর ওপর কোন রেখাপাত 
করোনি | বারাকপুরেই সর্বপ্রথম গিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণা salsa ১৮৫৭ সালে, 
যার প্রতিক্রিয়া ঘটে সমগ্র ভারত জুড়ে । ইংরেজ দেশনায়কদের আচরণে FATE AT 
ছল fore) হঠাৎ সেনানিবাসে খবর ছাড়িয়ে পড়ে যে নতুন ধরনের টোটা 
দেওয়া হবে বন্দ্‌কে ব্যবহারের জন্য, যা গরু ও শুকরের চা থেকে tofa l 
আর È টোটা দাঁত দিয়ে কেটে TAS ভরতে হবে। ক্ষুব্ধ [সিপাহীরা চঞ্চল হয়ে 
ওঠে। সিপাহী মঙ্গল পাণ্ডের হাতে একজন ARO মেজর নিহত হয়। মঙ্গল 
পাণ্ডেকে বন্দী করে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। 

এক সময় বারাকপুরে ঘোড় দৌড়ের মাঠ ছিল জমজমাট ৷ ১৮০৬ সালে এখানে প্রথম 
ঘোড়ার দৌড় শুরু হয়। কলকাতা থেকেও জনীপ্রয় ছিল এই দৌড়। কলকাতার 
তুলনায় এখানকার ঘোড়দৌড়ের সময়কাল ছিল বোঁশ। 

ফ্যান পাকসি ১৮২৪ সালের জানুয়ারি মাসে একটি চিঠি লেখেন কলকাতা থেকে। 
চিঠিতে তিনি বারাকপ:র ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় লেখেন £ “লাটপাহেবের একটি বাগান 
বাড়ি আছে বারাকপুরে। সেখানে ঘোড়দোঁড়ের সময় কলকাতার লোকদের ভিড় 
হয়। এক সপ্তাহের জন্য আমরা বারাকপূর গিয়েছিলাম । খুব ভাল লেগোছল। 
লেডি আমহার্ট” অনেক খরচ করে লাটভবনে বাজি পোড়ানোর উৎসব করোছলেন। 
বারাকপ:র থেকে পাঁচ মাইল দ:রে বর্ধমান রাজের জাঁমদারীর অধীনে একটি জায়গায় 
পন্রনো É দেখতে গিয়েছিলাম । রাস্তা খুব খারাপ বলে আমি বাগ গাড়িতে 
না চড়ে হাতির পিঠে চড়ে গিয়োছিলাম। এর আগে কখনও হাতির [পিঠে চাঁড়ান। 
হাতিটি হাট; গেড়ে বসল। তার গায়ে পা লাগিয়ে পিঠের উপর উঠে বসলাম | 
তারপর সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মন্থর গতিতে চলতে লাগল । মনে হল যেন একটা 
গোটা বাড়ি চার পায়ে ভর দিয়ে চলেছে । 


বারাকপরের বড় আকর্ষণ ছিল চিড়িয়াখানা । বানিয়েছিলেন ওয়েলেসাল। 
নানা ধরনের জাবজন্ত; সংগ্রহ করে এখানে গবেষণা চালাবেন, এমনই ছিল 
তাঁর পারকল্পনা । এ কারণে ১৮০০ থেকে ১৯০৪ সালের মধ্যে খরচ করোছিলেন 
সাড়ে তিনশ পাউণ্ড ডঃ ফ্রান্সিস বূকানন নামে একজন পশতত্বাবদকে নিয়োগ 


এ 
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করা হয়। সঙ্গেছিল চিত্রকর: ও কৰ্ম'চারী ৷ বাজেট ঠিক করা হয় হাজার Per 
(টাকা) মাসে । পশুপাখি ভরণ পোষণ বাবদ খরচ ৫০০ টাকা, চিত্রকর ১০০ টাকা 
একজন কেরানী So টাকা, চিন্রকরের রঙের খরচ ৬০ টাকা এবং নতুন জন্তু কেনার 
খরচ মাসে ৩০০ টাকা | 

ওয়েলেসলি ভারতের সর্বত্র রাজকমণচারীদের. জানিয়োছলেন, জীবজন্তুর নমুনা 
পাঠাও | কিছ অন্য ব্ৰিটিশ উপনিবেশেও এই সাকু'লার পাঠান হয়। সঙ্গে সঙ্গে 
শুর; হয়ে গেল পশুপাখির আগমন ৷ পণদশালার ক্মাঁরাও কাজ শুর; করে দিল ৷ 
রঙিন ছাব এ'কে আযালবাম awa ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে পাঠালেন 
ওয়েলেসি। এই আযালবামে রঙিন ছবি ছিল প্রায় তিন হাজার ৷ ছবির নিচে শিল্পীর 
নাম। আর বাংলা হিন্দি ও উদ{তে পরিচয় । 

ওয়ে'লসাঁল চলে গেলেন ১৮০৪ সালে ৷ ডঃ বকানন ছাট নিয়ে আর {ফরে এলেন 
না। এরপর এঁশয়।টিক সোসাইটির সদস্য উইলিয়াম লয়েড গিবনের সঙ্গে একজন 
পশ্য প্রেমিক ডঃ ফ্লৌমং এসে যোগ দিলেন বারাকপন্র চাড়য়াখানায় | ১৮০৮ সাল 
পর্যন্ত কাজ চলল। ছাব একে নিয়মিত পাঠান হত। বাঘ, ভালক, পোঁলক্যান, 
আফ্রিকার সিংহ ও গাধা, তিব্বতের বাইসন, ক্যাঙারু, ফ্লেমিংগো, জাভার পায়রা, 
কালো চিতা, উটপাখি এসব ছিল এখানে একেবারে প্রথম আমল থেকেই । নতুন করে 
পাখির আবাস বানান হয় ১৮১৭-১৮ সালে । তাতে খরচ হয়েছিল ৬০৩০ frat 
(টাকা) ৷. জন্তুর জন্য খাঁচা বানানো হয় ৯৮২২ সালে | চিড়িয়াখানা এভাবেই 
বে'চোছল। ফ্যান পাকস ১৮২৪ সালে একটি চিঠিতে লিখেছেন : “বারাকপ,রের 
কোট‘ভবনে একটি ছোট পশুশালা আছে, তাতে ভাল ভাল কয়েকটি বাঘ, চিতা ও 
হায়নাও রাখা হয়েছে।” কিন্ত; বোণ্টঙ্কের সময় সব গোলমাল হয়ে গেল। মাসে 
৫০০ টাকাও খরচ করতে তিনি রাজি ছিলেন না। শর; হয়ে গেল জীবন্ত; বিলিয়ে 
দেওয়ার কাজ। 

আবার লর্ড অবল্যান্ডের সময় পারাস্থাত বদলে গেল॥ তাঁর ভাঁগনীদের এ ব্যাপারে 
উৎসাহ ছিল সব থেকে বেশি ৷ এমিলি ইডেন ১৮৩৭ সালে লিখোছিলেন--চিড়িয়াখানা 
এখন জগবজন্ততে SIS । কোলসওয়ার্দি গ্রাণ্ট গণ্ডারের ছবি এ'কে নিয়ে যান। 
ক্যানংয়ের আমলেও চিড়িয়াখানার আকর্ষণ ছিল। তবে লর্ড লিটনের সময় 
অবশিষ্ট জৌল:স আর থাকল না। তখন আঁলপ:র চিড়িয়াখানার আঁবভবি 
ঘটেছে । বারাকপ:রের সব জাবজন্ত; উপহার দিলেন নতুন চাড়িয়াখানায় | 
বারাকপুরের মাণরামপুরে ARENY বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম । বারাকপ;রে মহাত্মা- 
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গান্ধীর চিতাভস্ম বিসর্জনের পর একটি বাঁধান ঘাট ও মান্দরাকৃতি স্মৃতি সৌধ তৈরি 
হয়েছে। 

বারাকপুর মহকুমা গঠিত হয় ১৮৫৮ সালে। সে সময়ে নবাবগঞ্জে একটি মাত্র 
থানা ছিল। ৪২ বর্গমাইল আয়তনে গ্রাম ছিল ৫২টি ৷ আর ঘরবাড়ি ছিল 
১৬,০৫৭ । মোট জনসংখ্যা ৬৮৬২৯; হিন্দ;--৪৭,৭০৯ ; মুসলমান _১৯১৬০০ ; 
খুষ্টান_-১২৮১ এবং অন্য ধমবিল্বী ২৫ জন। মোট জনসংখ্যার ৫২'২ শতাংশ 
ছিল পুরুষ | প্রতি বর্গমাইলে বসাতি ছিল ১৬২৬ জন। প্রতি বর্গমাইলে গ্রামের 
হার ১২১ শতাংশ, প্রতি গ্রামে গড় জনসংখ্যা ১৩৪৬ ; প্রাতিবর্গ মাইলে গড়ে 
ঘরবাড়ির সংখ্যা ৩৮০ ; ATS ঘরে গড়ে জনসংখ্যার হার ৪'৩। ১৮৭০-৭১ সালে 
একটি ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট একটি থানা ; ১৯৫ জন পুলিশ ও চৌকিদার Teer ৷ 

১৮৭২ সালের আদমস:মারি অন;সারে বারাকপুর শহরের আয়তন ১৩৯ বর্গমাইল ৷ 
জনসংখ্যার হিন্দ; পুরুষ ৩২০৭, নারী ১৭৪৫ মোট ৪৯৫২, TAMA NAS 
১৯৮৭, নারী ১৫৬১ মোট ৩৫৪৮ ; খস্টান_-পুরুষ ৭৬৬, নারী ২৯৭ মোট 
১০৬৩ ৷ অন্যান্য সম্প্রদায়ের প:রুষ ২১, নারী ৭ মোট ২৮। সমস্ত সম্প্রদায়ের 
মিলিত পুরুষ সংখ্যা ৫৯৮১, নারী ৩৯১০-_মোট ৯৫৬৯ | 

উত্তর brad পরগণা জেলার অন্যতম শিল্প শহর বারাকপ:রের সঙ্গে ANAA যোগ 
রয়েছে, কলকাতা, কাঁচরাপাড়াঃ রহড়া, সোদপুর, মধ্যমগ্রাম, বারাসাত প্রভৃতি অঞ্চলের ॥ 
ব্রিটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ইস্টার্ণ ম্যান[ফ্যাকচারিং কোম্পানি, জয়া কোম্পানি, এএম কো, 
টিটাগড় স্টল, টিটাগড় পেপার মিল, এরকম বহু প্রতিষ্ঠান আছে। বেশ কিছ; পাটকল 
রয়েছে। রেল লাইন শহরটিকে AAAS দ্বিখণ্ডিত করে চলে গেছে । পঢবাদকের 
ফাঁকা জমিতে দেশভাগ পরবার্তকালে গড়ে উঠেছে নতুন বসতি _যার নাম আনন্দপুরী! 
A AI ট্রোনং কলেজ, এমপ্রয়মেন্ট এক্সচেণ্ড, লেবার কাঁমশনারের অফিস সব মিলিয়ে 
আধ্যানক জনজীবন ও শিল্পাঞ্চলের ছাপ সুস্পষ্ট । প্রধান সড়ক বিটি রোডের সঙ্গে 
যোগাযোগ রয়েছে দেশের মূল ভূখণ্ডের ৷ বর্তমানে অন্যতম ঘনবসতি এলাকা 
নিমতা বিরাটি বেলঘারিয়া বৃহৎ জনবসাঁত এলাকার পাঁরণত হয়েছে। সড়কপথে 
পরিবহণের ব্যবস্থাও আগেকার তুলনায় বেড়েছে । স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, বাজার 
হাটও কম নয়। পাকা রাস্তা, পাঁচ ঢাকা সড়ক, পানীয় জল ও FA সরবরাহের 
ব্যবস্থা, জল নিকাশ, স্যানিটারি পায়খানা এসব কাজের মধ্য দিয়ে মহকুমার পৌর 
সভাগীল জনসেবামূলক কাজে লিপ্ত । 

ইংরেজ আসবার আগে TAFT নামে কোন শহরের আস্ত ছিল না। নবাবী আমলে 


TATA মহকুমা ১১৯ 


আদি সপ্তগ্রামের অধীন ছিল মহাল বরবাকপ:র ৷ ১৭৯১ সালে ইংরেজরা জমি কেনে 
বরবাঝপুরে | তার কিছুকাল বাদে অগুলটি পরিচিত হয় বারাকপন্র নামে | বারাকপূর 
মহকুমার ১৮৬৯ সালে নর্থ বারাকপুর ও সাউথ বারাকপুর দুটি পৌরসভা গঠিত 
হয়। সাউথ বারাকপূর পৌরসভা ভেঙে AGAR, পানিহাটি, 'টিটাগড় পৌরসভার 
সৃষ্টি । বারাকপুর পৌরসভা গঠিত হয় ১৯১৬ সালের ১ এপ্ৰিল। এই পৌর 
এলাকায় ১৯২০ সালে জনসংখ্যা ছিল ১৬,১২০ ৷ বর্তমান জনসংখ্যা ১,১২,০০০ । 
{শাক্ষতের হার ৬৮৭৭। আয়তন ১১৬৫ বর্গ কিঃ মিঃ। পৌরসভার প্রথম 
চেয়ারম্যান ছিলেন সৈয়দ আহম্মদ | তারপর থেকে চেয়ারম্যান হন $ টি ডবলিউ ডিয়ার, 
fa সি চট্টোপাধ্যায়, ভি জেমস, এস বি ঘোষ, এস এম সালেহীম, এস কে ম:খাৰ্জিঃ 
এম এন সাধুখাঁ, এ বি ফেয়ারফাউল, এইচ কে মুখার্জি এম পি দাস, "পি এন সেন, 
fa সি ভট্টাচার্য, পি জি areal, এম কে মুখার্জি, সুনীল কুমার ভট্টাচাৰ্য' এবং 
AEG চন্দ্র রায়। পৌর এলাকায় বৰ্তমানে ১২টি উচ্চ মাধ্যমিক, 881 প্রাথমিক, 
১০টি গ্রন্থাগার, ২৩টি নাট্যসংগ্থা, ৬টি সিনেমা হল, ২৪টি খেলাধুলা ও স্বাস্থ্যচচন 
কেন্দ্র; মহকুমা হাসপাতাল, পোঁরসভার বিরাজমোিনী মাতৃসদন, সিএম ডি এর 
নেহর; চেণ্ট ক্লিনিক (টি বি হাসপাতাল) রয়েছে | 

নথ" বারাকপনুর মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত নবাবগঞ্জের বুলন উৎসব খুবই বিখ্যাত | 
নবাবগঞ্জ নওয়াপাড়া থানার অধীন । বারাকপুর স্টেশন বা ফলতা স্টেশন থেকে 
যাওয়া যায়। তবে বারাকপর স্টেশন থেকে বাসে বাদামতলা নেমে পশ্চিম দিকে 
কিছ; হাঁটা পথে গ্রীধর-বংশধর রোডে গোপানাথজীউ মন্দির ও রাধাগোবিন্দজীউ 
মন্দিরে শ্রাবণ oferta বুলন উপলক্ষে এক মাস ধরে মেলা চলে। আগে মেলায় 
জাঁকজমক হত এখনকার তুলনায় বেশি। তাছাড়া af মন্দিরের খ্যাতিও ছিল। 
১৯০৬ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি ভারতের তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল গিলবার্ট জন 
এলিয়ট সদ্বক এসোছলেন গোপীনাথজীউ মন্দির দর্শনে । গোপানাথজীউ মন্দির 
১২৫৭ বঙ্গাব্দে মণি করেন শ্লীধর ও বংশীধর মণ্ডল | মন্দিরের ভিতরে কণ্টিপাথরের 
qare ও অণ্টধাতুর রাধিকার যুগলমযা আছে। alo বিগ্রহ অলঙ্কারশোভিত | 
দাশমাঁণ দাস ১৩২৭ বঙ্গান্দে রাধাগোবন্দঞ্জীউ মন্দির নিমণি করেন। এই মান্দির 
মণি সর: করেছিলেন দাশ:মণির স্বামী মহেন্দ্র সাহা । এখানে গঙ্গার ধারে তার 
নামে একটি ঘাট আছে। এই মান্দিরের বিগ্রহ গোপানাথজীউ মন্দির সদৃশ। 
APT নবাবগঞ্জে গঙ্গার ধারে একটি কালী ও শিবমন্দিরও তৈরি করেন। নবাব- 


5২০ উত্তর চাঁত্বশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


গঞ্জে গঙ্গার ধারে একটি বুড়োশিবের মান্দর, একটি শ্যামসংন্দর মন্দির এবং 
একটি ষষ্ঠীতলা আছে। 


দমদম 


পাণিহাটর জমিদারদের এলাকাভযন্ত একটি অখ্যাত অবহেলিত গ্রাম ছিল এক সময় ৷ 
জঙ্গলময় গ্রামাটর দ:পাশ 'দিয়ে প্রবাহিত খাল দেখে ইংরেজরা এগিয়ে আসে এখানে ৷ 
ক্যান্টনমেন্ট আর গোলাবারুদের কারখানা গড়ে তোলে ৷ 
এন the old-days before the country had been drained, the 
Great Salt Water Lake, which lies to the east of Calcutta, ran 
up as far as Dum Dum. At that time the Jungle grown shores 
of the lake were the haunt of tigers and other wild beasts, 
and its waters of duck and teal, and innumerable birds. Now 
it is a wide, treeless stretch of low-lying level land, the clay 
soil dry and creaked in the winter months, but flooded in the 
rainy season when it springs into verdure, and for mile upon 
mile rice crop of the villages waves green. Just beyond this 
low land lies Dum Dum and Dum Dum House, a well built 
house, standing on a low. artificial hill, or rather mound, once 
Surrounded by a most portions of which still remain.” ( Calcutta 
past and present — Kathleen Blechynden. ) 
দমদম শব্দটির সঙ্গে কামান বদ্দুকগুলির আওয়াজের সম্বন্ধ আবিচ্কার করে, 
অনেকেই সিদ্ধান্ত করেছেন, স্থানটির নামকরণ ঘটে ইংরেজ কোম্পানির সেনানিবাস 
তৈরির পর। কিন্ত দমদম একটি অনায‘ শব্দ। যার অর্থ ঘন বা নিবিড় | 
এক সময় স্থানটি জঙ্গলঘেরা fet! আর ছিল ডাকাতের আস্তানা । দমদমে 
ক্যান্টনমেন্ট তৈরি হয় ১৭৮৩ সালে । তার আগে ১৭৫৭ সালে এখানে ক্লাইভ এসে 
ছিলেন। তখন স্থানটি দমদম নামেই পাঁরচিত ছিল। দমদম শব্দের অপর আর্থ 
SPARI নামকরণ ইংরেজ আসবার আগে ঘটোঁছিল, এ অনুমান অযৌন্তিক নয়৷ 
দমদম অঞ্চলে শেঠবাগান, বসাকবাগান, দত্তবাগান, মল্লিক বাগান প্রভৃতি নামে 
পারাচত বেশ কিছ; জায়গা এখনও আছে। এক সময় ধনী বাঙালিদের বাগান 
বাঁড় ছিল এই এলাকায়--এ সব তারই স্মৃতি। তখন সগ্তগ্রাম ছিল বাণিজ্যকেন্দ্র। 


-বারাকপ;ুর TREAT ১২১ 
১৫৩৭ সাল নাগাদ পতন ঘটে সপ্তগ্ৰামের। তার আগেই সপ্তগ্রামের ব্যবসায়ী শেঠ, 
বসাক, দত্ত, মালিকরা এসে দমদম এলাকায় বসবাস শুর করে । তখনও গোবিন্দ- 
পুর গড়ে ওঠেনি। দমদমার বাঁণকরা বরাহনগরের. তাঁতিদের দাদন দিয়ে কাপড় 
বোনাত। 

‘লক্ষ্মীকান্ত মজুমদারকে জামদারী 'দিয়োছলেন রাজা মানাসংহ। এই জ'মদারীর 
মধ্যে ছিল মাগুরা, খাসপুর, পাইকান, আনোয়ারপুর, কলকাতা এবং হাতিয়াগড়ের 
কিছু অংশ ৷ লক্ষ্মীকান্ত এই জমিদারী দেখাশুনা করতেন হুগলির গোহট্র 
গোপালপুর থেকে । বর্তমান বারাকপ;ুর থেকে ডায়মণ্ডহারবার পর্যন্ত এই বিস্তৃত 
জমিদারী capa জন্য লক্গমীকান্তর ছেলে গৌরহার মজুমদার দমদমের বিরাটাতে 
এসে বসবাস সরু করেন। সে হল ১৬৪৯-৫০ সালের ঘটনা। দমদমে ছিল 
গোঁরহারির রাজধানণ, কাছারি ও দুর্গ ৷ দক্ষিণ দ্বার Bele লবপ্হুদের দিকে মোতায়েন 
থাকত নৌবাহিনী জলপথে আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে। সে কারণেই 
স্থানটি দক্ষিণদ্বারী নামে পাঁরাঁচত হয়। পাইকপাড়ায় ছিল সেনা ছাউনি ৷ 
হাতিয়াগড় নামটি আসে হাতিয়ার বা অস্ত্র এবং গড় বা দূর্গ শব্দ দুটি মিলে ৷ আর 
RUN মজুত থাকত হাতি । যার থেকে এল হাতিয়াগড়, এমনও অস্বাভাবিক নয়। 
াগজোলায় একজন পারের TRA আছে । প্রতিবছর মাঘ মাসে এখানে মেলা 


বসত এক সময়। এখন আর ধম“ পিপাসংদের তেমন সমাগম ঘটে না। 
'মদম রোড আর যশোর রোডের সংযোগস্থলে আছে একটি মসাঁজদ। স্থানটি 


পরিচিত কাজশীপাড়া নামে । এখানে বসে কাজী সাহেব বিচার চালাতেন । 
চৌধুরীরা ছিলেন রাজা । তাদের প্রাতষ্ঠিত হাট পরিচিত হয় রাজারহাট নামে। 
জমিদার গৌরহরি মজুমদারের নাম থেকে গৌরীপুর । গৌরীপ!রের হাট এক 
সময়ে ছিল বিখ্যাত। দমদম বিমানবন্দর প্রসারের পর হাটটির আর তেমন 
জৌলুস নেই | 

‘দমদমের কাজীর আদালত মশদাবাদে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ১৭০৩ সাল নাগাদ । 
তখন কেশব রায় দমদম ছেড়ে চলে যান বেহালায় । পরিত্যন্ত জামদার বাড়িতে গড়ে 
ওঠে প্রগাঁজ বাণিজ্যকুঠি দমদম হাউস ৷ তারপর এলেন ক্লাইভ ৷ বাড়িটি সংস্কার 
করে মাঝে মাঝে বসবাস করতে থাকেন। দমদম হাউস পাঁরিচিত হল ক্লাইভ হাউস 
নামে ৷ বাড়িটিতে প্রবেশের পথ ছিল দুটি । ই'টের দোতলা বাড়িটির ছিল হলুদ 
রঙ । ঘোড়ার আন্তাবল ছিল। দাঁক্ষণাদকের প;কুরটির আকর্ষণ কম ছিল না৷ 
হলে ঢোকার মূখে একটি ফলকে লেখা £ এই বাড়ি ছিল লড' ক্লাইভের পল্লীভবন, 


১২২ উত্তর pian পরগণার ইতিবৃত্ত 


৯৭৫৭-৬০ এবং ১৭৬৫-৬৭” ৷ পরে এই বাঢ়ি আফসার কোয়ার্টার হিসাবে ব্যবহৃত 
হয়। ১৭৫৭ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি ক্লাইভের সঙ্গে গোপন চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন 
মীরজাফর এই বাড়িতে বসে ৷ প্রথম দিকে কোম্পানির অসংস্থকমররা এখানে এসে, 
বিশ্রাম নিত ৷ সেনাবাহিনীর লোকদের স্বাস্থ্য উদ্ধারের কেন্দ্র হওয়ায় ক্রমশ 
সেনাবাহনীর ছাউনিতে পারণত হয়। 

৭৬ বিঘা জামির ওপর বাগান সহ ক্লাইভ হাউস ছিল সেকালে অন্যতম আকৰ্ষণ কেন্দ্ৰ ৷ 
ইংরেজ শাসকদের ছাট কাটাবার স্থান হিসাবেও “কিছুকাল ব্যবহৃত হয়েছে । AY 
শালা হিসাবে ব্যবহার করা হয় ১৯৩০ সালে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে পাঁরণত 
হয় রয়েল এয়ার ফোর্সের মেসে । তারপর মেস হিসাবে ব্যবহার করত বেঙ্গল 
ইনফযানটিও। ইংরেজ চলে যাওয়ার পর এখানে একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয় t 
এয়ার টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের কাজ চলোছিল বেশ কিছুকাল ৷ আস্তাবল [হিসাবেও 
ব্যবহার করা হত। এই এতিহাসক বাড়িটি সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা হয়ান ৷ 
বর্তমানে বিরাট বাঁড়র ৩০টি ঘরে ১৮টি পাঁরবার বসবাস করে। কাউকে ভাড়া দিতে 
হয় না। বাড়ির মালিকানা 'নয়ে নানা গোলমাল ৷ ক্লাইভ হাউসের প্রথম ভারতীয় 
bas ছিলেন দেবেন্দ্ৰনাথ মন্ডল ৷ তারপর মালিক হন শোভাবাজারের কালগ 
প্রসন্ন রায়চৌধ্‌রী। বর্তমানে এই বাড়ির মালিক হাটখোলার দত্তরা। ১৯৪৯, 
সালে মালিকানা পান উপেন্দ্রকুমার দত্ত । কিন্ত; Aide মালিক কে, তা নিয়ে waren 
হয়নি আজো | 

মেজর স্মিথের রিপোর্টে আছে ঃ প্রথমে দমদমে ছিল গোলন্দাজ বাহিনীর প্রশিক্ষণ 
কেন্দ্র। ১৭৭৫ সাল থেকে এই ব্যব্থা শুর; হয়। কর্ণেল ডাফ ১৭৮৩ সালে এটি 
ক্যাণ্টনমেণ্টে পরিণত করেন ৷ এবং গোলম্দাজ বানর হেড কোয়ার্টারে রূপান্তরিত 
হয়। ১৮৫৩ সালে তাদের মিরাট সরিয়ে নেওয়া হয়। frar ছোট একটি অংশ. 
এখানেই থেকে যায়। তাছাড়া এখানে গোলা ও টোটা বানাবার একটি কারখানাও 
ছিল। ২৫টি সান্দর বাড়ি বানানো হয় আফসারদের থাকার জন্য । তাদের জন্য ছিল, 
একটি উৎকৃষ্ট মেস। ৭০০ থেকে ৮০০ লোক উপাসনা করার জন্য একটি প্রোটেস- 
ট্যাণ্ট সেণ্ট স্টিফেন চার্চ ও একটি রোমান ক্যাথাঁলক চার্চ প্রতিষ্ঠিত হয়; একটি প্রশস্ত 
অঙ্গনের তিনাঁদকে দোতলা এবং একদিকে একতলা ব্যারাক বাড়ি বানানো হয় ; ARAT- 
পাঁয় ও এদেশীয়দের জন্য হাসপাতাল ছিল ; একটি বড় বাজার এবং কয়েকাঁট পাঁরছকার' 
জলের বড় প.কুর ছিল সেনাবাহিনীর লোকজনদের ব্যবহারের জন্য। আরটিলারি৷ 
রেজিনেণ্টের কণেলি পিয়াসেরি একটি গ্মতিদ্তম্ভ-প্োটেন্টা"্ট চার্চের কাছে তর করেন, 


বারাকপুর মহকুমা ১২৩ 


তার সহযোদ্ধা অফিসাররা। Mmi রেজিমেণ্টের প্রথম কমাণ্ডার পিয়ার্স 
Saso সালের ১৫ জন মারা যান কলকাতায় | মাদ্রাজ থেকে ফিরে ১৭৮৫ 
সালে কর্ণেল পিয়াস তাঁর সেনাদল নিয়ে দমদমের ছাউনিতে ওঠেন। কর্ণেল 
পয়াৰ এখানে যে বিরাট. ভোজসভার আয়োজন করেন, সেই সভায় কোম্পানির 
কমাণ্ডার ইন চীফ এবং স্বয়ং গভর্ণর জেনারেল উপস্থিত ছিলেন। ১৮৪১ সালে 
কাবুল যুদ্ধের কয়েক জন আফসার ও সৈনিকের স্মৃতিতে যে স্তস্ভাট বানানো 
হয়, ১৮৫২ সালের ১৪ মে ঝড়ে সেটি ভেঙে যায় | 
দমদমে একটি থিয়েটার হলও কোম্পানির কমণঁদের উদ্যোগে গড়ে ওঠে ৷ দমদম 
ক্যাম্টনমেন্ট থেকে কলকাতা আসবার পথে ছিল সামরিক পাহারা । লবণ ইদের 
সীমানা দেখা যেত ৷ সেই বিস্তৃত এলাকা তখন ছল জঙ্গলময়। বাঘ ও অন্যান্য 
প্রাণী ঘুরে বেড়াত শিকারের একটা ভাল জায়গা ছিল তখন । 
“DumDum is now a quiet and dull little station, with an undesi- 
rable reputation. for damp and malaria. In its early years it 
was the scene of many brillignt entertainment and the centre of 
much generous hospitality. As the station grew, it became the 
fashionable resort for Calcutta society and a gay cavalcade of fine 
ladies and gentlemen passed along the raised Dum Dum road 
to be present at a grand review, or to grace a performance in the 
little theatre with their presence, and wind with an elaborate 
when toasts were honoured with “three times three ’.... 


supper, 
(Calcutta Past and present—Kathleen Blechynden). 


ক্লাইভ হাউসের কাছেই AAC ক্লাব বাড়িটি পরে ফি ম্যানসনস: হলে পারণত হয়। 
অনেক পরে তৈরি হয় সেন্ট স্টিফেনের শাদা গিৰ্জা । গিজরি সপ্রশন্ত উদ্যানে 
অন্যতম আকর্ষণ ছিল সংগান্ধ চাঁপা । ভিতরটা শাদামাঠা ৷ দেওয়ালের গায়ে স্মারক 
ফলক সেনাবাহিনীর বহ: কৃতি Tiss সমাধি আছে। উত্তর দিকের ক্লাব স্যখ্যাত 
ছিল স্থাপত্যের জন্য । রঙ ছিল শাদা। 

গ্িজরি উত্তর দিকে, দমদম রোড পেরিয়ে অস্ত্রপাতির কারখানার সামনে একাট পুরনো 
কামান এখনও আছে। পঢ়বাদকে বেঙ্গল আর্টি'লারির ফার্ট ব্রিগেডের আঁফসার নন- 
কমিশনড আফসার ও অন্যদের একটি fess আছে । চারটি সারিতে লেখা তাদের 
নাম! ১৮৪১ সালের আফগান যুদ্ধে এরা নিহত হয়োছল। 


১২৪ উত্তর Ra পরগণার ইতিবৃত্ত 


দমদমে মহকুমা গঠিত হয় ১৮৫৯ সালে নভেম্বরে । তখন দমদমে ছিল একটি থানা | 
২৪ বর্গমাইল এলাকায় ৪১টি গ্ৰামে, ৬৮৫৫টি ঘরবাড়ি, ৩৪২৯১ জনসংখ্যার মধ্যে 
১৯,১২৭ হিন্দু, ১৩,৭২৬ মুসলমান, ১৪২১ থস্টান ও ১৭ জন অন্য সম্প্রদায়ের মানুষ 
ছিল। মোট জনসংখ্যার ৫৩৮ শতাংশ ছল AAA প্রতিবর্গ মাইলে জনসংখ্যা 
ছিল ১৪৪৪ জন, প্রাতবর্গ মাইলে গ্রাম সংখ্যা ১৭২, গড়ে প্রতি গ্রামের লোক 
সংখ্যা ৮৩৬, গড়ে প্রাত বর্গ মাইলে ঘর বাড়ির সংখ্যা ২৮৯; গড়ে প্রতি বাড়ির 
লোকসংখ্যা ৫.৬। ১৮৭০-৭১ সালে এই মহকুমা একটি ম্যাজিসেট্রট কোট" ১০৬ 
জন লোক নিয়ে পুলিশ বাহন’, ৪৭ জন লোক Tata গ্রাম্য পুীলশ বাহিনী ছিল ৷ 
দমদমে ক্যান্টনমেন্ট প্রতিষ্ঠার পর বিনাপর্তে-বহ; মানুষকে জাম দেওয়া হয়োছল 
বসতির জন্য। ফলে, জনবিরল এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে বসতি গড়ে উঠতে থাকে। 
বৰ্তমান সেন্ট্রাল জেল ও জেসপ কোম্পানির জায়গায় ছিল ক্যাম্টনমেন্ট। নাগারক 
জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য গঠন করা হয় ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড“ এবং বিচার কাজের 
একজন ক্যাম্টনমেন্ট ম্যাজিস্ট্েও নিয়োগ করা হয়। ক্যান্টনমেন্ট বোডে'র সর্বসময় 
কর্তা ছিলেন একজন মিলিটারি আঁফসার। রাস্তায় কেরো?সনের আলোর ব্যবস্হা 
থাকলেও, রাস্তার অবস্থা তেমন সাবধাজনক ছিল না। পানীয় জলের জন্য ব্যবহার 
করা হত টালার ঢ্যাঙ্ক। পাইপের সাহায্যে-টালা থেকে জল এনে রাখা হত সেম্ট্রাল 
জেলের রিজাভারে। প্রতিটি বাড়িতে জলের মিটার feat 

বৰ্তমান সেন্ট্রাল জেলের পঢ্বদিকের কয়েকটি বাড়িতে ছিল সেনাবাহনীর আমোদ 
ফণ্তর কেন্দ্ৰ ৷ বিমান বন্দরের কাছে রাইফেল রেঞ্জ এবং যশোর রোডের পদকে 


গলফ কোর্স 'ছিল। বাজার বসত সপ্তাহে দৃদিন। দুটি কসাইখানা ছিল সেখানে | 
এই কসাইখানা বন্ধ করে দেয় মিউনি/সিপ্যালিটি । 


ক্যান্টনমেন্ট বন্ধ হয়ে যায় ১৯২৫ সালে। মিউনিসিপ্যাল গঠিত হয় ১৯২৯ সালের 
৯ এপ্রিল । বিমানবন্দর মিউা্নাসপ্যালিটির এলাকাভু্ত ছিল না। মিউানসিপ্যালিটির 
নয় জন সদস্যের পাঁচজন ছিলেন সরকার মনোনীত । ক্যান্টনমেষ্টের সম্পত্তি ১৯৫৩ 
সালে ২৩ হাজার টাকার বিনিময়ে মিউনিসপ্যালিটির হাতে আসে ৷ কোম্পানি আমলে 
ক্যান্টনমেন্ট প্রতিষ্ঠার পর বেশ দশর্ঘকাল এই অণ্ডলের জনসংখ্যা ছিল মাত্র হাজার 
তিনেক । দেশভাগের পর থেকে সেই জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান | বহু নতুন নতুন বসতি 
গড়ে উঠেছে । মিউনিসিপ্যালিটির দায় দায়িত্ব বেড়ে গেছে। বড় বাজার, ছয়টি 
ব্যাঙ্ক, তিনটি সিনেমা হল, টাউন হল, হাসপাতাল একাধিক পাক, অসংখ্য দোকান- 
পাট ও কলকারখানা নিয়ে দমদম আজ-এক বৃহৎ জন বসাতি। 


বারাকপনুর মহকুমা $ ১২৫ 
কলকারখানা থেকে পৌরসভার TAS আয়ের পরিমাণ আগেকার তুলনায় এখন অনেক 
বেড়েছে। জেসপ কোম্পানি দেয় বাৰ্ষিক পনের লক্ষ টাকা । এইচ-এম ভি দেয় 
৫৬০০ টাকা ৷ তাছাড়া গান জ্যাশ্ড শেল ফ্যাক্টরি, ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্স ও সিভিল ' 
প্রাভলাইজেণন থেকেও ঘোটা টাকার কর আদায় হয় । ফলে পৌরসভার কাজও 
পষপ্তি। জল সরবরাহ অন্যান্য যে কোন পৌর এলাকা থেকে এখানে অনেক বেশি ৷৷ 
দৈনিক মাথা পিছ; ৫০ গ্যালন জল সরবরাহ হয়। খাটা পায়খানা প্রায় লোপ! 


পেয়েছে ৷ 

দমদম মিউানীসপ্যালাটর উল্লেখযোগ্য অবদান দমদম মিউনিসিপ্যাল স্গেশালাইজড 
হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা | দমদম ক্যাম্টনমেন্টের হরিমোহন দত্ত রোডে এই হাসপাতাল 
চাল; হয়েছে ১৯৭৯ সালে। ১০০ শয্যার এই হাসপাতালে প্রায় সব রকম রোগের 


'চাকৎসা হচ্ছে। 

দমদম প্রসঙ্গে বিমান বন্দরের কথা আসে স্বাভাবকভাবে। ঘাসের ওপর ANA বদ্দর' 
তৈরি হয় ১৯২৩ ২৪ সালে। এখানে ১৯২৩ সালে বিমান নামিয়েছিলেন পাইলট 
দ্য’ওয়েজি ১৯১৪ সালে আসেন ডাচ পাইলটরা এবং ১৯২৫ সালে ৱিটিশ রয়েল 
এয়ার ফোসের বিমান ৷ দমদম বিমান বন্দর দিয়ে নির্ধারিত সূচী অনুযায়ী বিমান, 
চালনা শুরু করে KLM ১৯২৭ সালের জনে । আমাস্টারডাম থেকে কলকাতা" 
হয়ে ইন্দোনেশিয়ার বাটাভিয়া পর্যন্ত চলত বিমান ৷ ১৯২৮ সালের ডিসেম্বরে জামান 
পাইলট কোনোক কোলোন থেকে টোকিও যাওয়ার পথে দমদম বিমান বন্দর, 
হারিয়ে সাকরাইলে AGATA পড়েন | বিমানাট ক্ষতিগ্রস্ত হয়োছল ৷ 

কয়েক বছরের মধ্যে দমদম বিমান বন্দরের গুরুত্ব বেড়ে যায়। অবশ্য এই TAN 
বৃদ্ধির অন্যতম কারণ ছিল KLM-এর নিয়ামত যাতায়াত। বড় ও ভারি বিমান 
নামাবার জনা কংক্রিটের অবতরণ ক্ষেত্র তোর শুরু হয় ১৯৩০ সালে । বড় বড় হ্যাঙার, 
তৈরি হয়। এয়ার আফসার ও কমণ নিযন্তে হয়। দমদম বিমান বন্দর প্রাচ্যে NAN- 
পণ" কেন্দ্ৰ হয়ে ওঠে ৷ ১৯৩০ সাল থেকে ডাচ KLM, ব্রিটিশ ইম্পিরয়াল এয়ার 
ওয়েজ এবং এয়ার ফ্রান্সের বিমান যাতায়াত করতে ACF | জার্মান ASFAN চীন ও 
দূর প্রাচ্যে আনয়ামত যাতায়াতের সময় কলকাতা বিমান বন্দরে নামত | আভ্যন্তরীণ 
চলাচলের জন্য ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল এয়ারওয়েজ দা বোন্বাইএর মধ্যে প্রথম 
চলাচল করলেও, পরে কলকাতা-ীদল্লি যাতায়াত করতে থাকে | 

ই্পারয়াল এয়ার ওয়েজের সহযোগিতায় ইণ্ডিয়ান ট্রাম্স কান্টনেন্টাল এয়ারওয়েজ 
গঠিত হয় ১৯৩৩ সালে ৷ প্রথমে কলকাতা এলাহাবাদ, পরে দাক্ষিণে-পৰ্ব এশিয়া ও 


১২৬. উত্তর চাঁদ্বশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


সিঙ্গাপুরের মধ্যে এদের বিমান চলাচল শুর: করে। ১৯৫০ সালে গাঠত হয় এয়ার 
্রাম্সপোর্ট আযাসোসিয়েশন। ১৯৫২ সালের অক্টোবরে ভারতে চলাচলকারী ৯টি 
নির্ধারিত এয়ার লাইনস জাতীয়করণের পর গাঁঠিত হয় ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস 
কপেরেশন। 

যুদ্ধের পর থেকে দমদম ‘বিমান বন্দরের গুরুত্ব বেড়ে গিয়োছল ৷ ভ্রমণকারী ও 
যাত্রী সংখ্যা বাড়ছিল ৷ ভারত এয়ারওয়েজ এবং কলিঙ্গ এয়ার ওয়েজের হেড কোয়াটরি 
ছিল কলকাতায় | {হিমালয়ান এয়ারওয়েজ রাতে চলাচল করত ভারতের 'বাভন্ন প্রান্ত 
থেকে ৷ কলকাতা থেকে যেত দলি বোম্বাই । মাঝপথে .নাগপ;রে মিলিত হত। 
মাদ্রাজ থেকে বিমান এসে এখানে নামত এবং ডাক 1বানময় হত। এদের বিমান 
চলাচল শর; হয়োছিল ১৯৪৬-৪৭ সাল থেকে। 

ভারতের নানা ANA বিমান চলাচল করত বিভিন্ন সংস্থার । টাটা এয়ার লাইনসের 
প্রধান কেন্দ্র ছিল বোম্বাই। এই সংস্থাঁট সরকার অধিগ্রহণের পর নাম হয় এয়ার 
ইণ্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ৷ প্রধান কেন্দ্র বোম্বাই । ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনসের প্রধান 
কেন্দ্র দিলি। 

ভারতের সেরা এয়ার টার্মিনাল দমদমে থাকা সত্বেও এই বন্দরের গুরুত্ব নানা কারণে 
হাস পেতে থাকে । ১৯৪৭ থেকে ৭০ সাল পর্যন্ত ১৯টি আন্তজীতিক বিমান পাঁরবহণ 
সংস্থার বিমান চলাচল করত দমদম বন্দর দিয়ে । তারপর থেকে বন্ধ হয়ে যেতে থাকে 
একটির পর একটি ৷ ১৯৮০ সালে SAS, এবং British Airways যাতায়াত করেছে | 
এমনাক Air India সপ্তাহে একাঁদন দুদিন দমদম স্পর্শ করত। তারাও সরে ATA | 
Aecrofloat সপ্তাহে একদিন যায়। 


নিমত। 


কাব কৃষ্ণরামের জন্মস্থান। বাঘের দেবতা দাঁক্ষণ রায়ের মাহাত্যম্‌লক ‘রায়মঙ্গল’ 
কাব্য রচনা করে তিনি বিখ্যাত হন। পরে AST মঙ্গল’, অশ্বমেধপর্ব এবং 
‘কালিকামঙ্গল’ (বিদ্যাসূম্দর) কাব্যও রচনা করেন। বদ্যাসন্দর উপাখ্যানের 
বাঁবকৃষ্ণ রামই আদি বাঙালী কবি ৷ কবির জম্মভিটা এখনও বৰ্তমান | 


বরাহুনগর 


বাঙলার ইতিহাসে বরাহনগর বা বরানগর ভ্যামকা খুব নগণ্য ছিল না। 
বিদেশীদের বসতি স্থাপনের আগে বরাহনগরের আস্তত্ব ছিল এবং জনবসাতিও গড়ে ওঠে | 


১৪৯৫ সালে 'বপ্রদাস গিগলাই কামারহাটি আঁড়য়াদহের উল্লেখ করলেও বরাহনগরের 


বারাকপুর মহকুমা ১২৭ 


উল্লেখ করেন নি। সে সময়ে আড়িয়াদহের দক্ষিণে বরাহনগর, জনপদটি বর্তমান 
ছল । চৈতন্যদেব ১৫১২ সালের এপ্ৰিল মাসে এখানে এসেছিলেন। বৃশ্দাবন দাসের 
চৈতন্যভাগবতে আছে ঃ 
হেনমতে পানিহাটপ গ্রাম ধন্য করি। 
আছিলেন কথোদিন গ্রীগৌরাঙ্গ হার | 
তবে প্রভ্য আইলেন বরাহনগরে | 
মহাভাগ্যবন্ত এক ব্রাহ্মণের ঘরে ৷৷ 
এটি ষোড়শ শতকের প্রথমে রচনা ৷ ষোড়শ শতকের শেষে দ্বিজ মাধবাচার্য লেখেন ঃ 
খিরাইতলা বাহিল বুঝিয়া ধনপতি ৷ 
বরাহনগরে ডিঙ্গা হৈল উপনাতি ৷৷ 
চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন বৃন্দাবন দাস। আর সম্রাট আকবরের (১৫৫৬ 
১৬০৫ সাল) সমসাময়িক ছিলেন দ্বিজ মাধবাচাৰ্য | 
ইতিমধ্যে এদেশে পর্তুগীজ ও ওলন্দাঞ্জ বাঁণকরা এসে গেছে । কলকাতা গ্রাতষ্ঠার 
একশ বছর আগে পতুগাঁজরা বিদ্যাধরী টির নালার সংযোগস্থলে তারডহা দখল 
করে। শাজাহানের আমলে পতুগজরা বিতাড়িত হয়। সম্ভবত সে সময় বরাহ- 
নগর হাত ছাড়া হয় তাদের । ১৬৫৮ সালে ওলশ্দাজ বণিকরা ফ্যাক্টর বানিয়েছিল 
কাশিমবাজার বরাহনগর, পাটনা, বালাসোর ও নেগাপতম-এ ৷ তার আগে ১৬৫৩ 
সালে ওলন্দাজরা কুঠি বানিয়েছিল চু'চড়োয়। বার্ণিয়েরের বিবরণে বরাহনগরের 
উল্লেখ আছে | 
ওম্যালির ২৪ পরগণা Tories গেজোটয়ারে উল্লেখ আছে 
The Dutch had established a factory for salting pork at Barana- 
gore before the end of the seventeenth century, and later, 
maintained a station of Falta for sea-going vessels., Streynsham 
Master, the president of Madras, who visited Bengal in 1676, 
states that the Dutch had a hog factory at Baranagore, where they 
killed about 3,000 hogs a year and salted them for their shipping. 
(District Gazetteer 24 Parganas by L.S.S. O’Malley-1914). 
হান্টারের বিবরণে পাওয়া যাচ্ছে £ 
«...Just to the north of the town is the village of Baranagar, in 


Calcutta Pargana. This place was formerly, a Dutch factory, 


১২৮ উত্তর চাঘ্বশ পরগণার ইতিব্‌ক্ত 


and during the greater part of the last century the Dutch vessels 
anchored here on their way to Chinsura It is said to have been 
originally a Portuguese settlement and to have been a seat of 
considerable trade when Calcutta was as yet the abode of the 
tiger.” (A Statistical Account of Bengal by W.W. Hunter-1875) 
AFAD, বরাহনগর এলাকা ইংরেজদের আসবার অনেক আগেই গড়ে ওঠে ৷ 
জাও ডি বারোসের নকশায় ১৫৫০ সালে Toles হয়োছিল বরাহনগর। ১৬৬০ সালে 
ফান ডেন ব্রোকের মানাঁচন্রেও বরাহনগরের উল্লেখ আছে। AFEN এখান থেকে 
ব্যবসা করত। তাদের ছিল মশলা ও কাপড়ের কারবার ৷ তারপর এলো ওলম্দাজরা | 
তারা শর করল মাংসের বাবসা । ওলন্দাজ ইংরেজ বিবাদের ফলশ্ৰহৃতিতে ওলম্দাজরা 
শেষ পর্যন্ত ১৭৯৫ সালে বরাহনগর ছেড়ে ATA | 
অনেকে বলেন, এখানে ছল জঙ্গল ৷ প্রচুর বরাহ বা শুকরের বাস ছিল। পরে 
জঙ্গল কেটে বসতি গড়ে উঠলেও বরাছের উৎপাত চলে দীর্ঘকাল। এই বরাহ 
উৎপাতের কারণে স্থানাট বরাহনগর নামে পাঁরাচত হয় । সুতরাং ওলন্দাজদের বরাহ 
মাংস ব্যবসার কারণে স্থানাঁট বরাহনগর নামে পারচিত হয়ান এ Ales গ্রহণযোগ্য b 
কালিকাতাস্থ তন্তু বাণক জাতির ইতিহাসে’ নগেন্দরনাথ শেঠ “লিখেছেন ঃ "গোবিদ্দপঃরের 
উত্তরে বরানগর নামে একটি প্রাচীন শহর ছিল। তথায় বহু তস্ত; বাঁণকের বাস ছিল ৷৷ 
'গারধারা শ্রেষ্ঠী তথাকার তন্ত;বায়াদগকে সূতা দাদন 'দিয়া নানা প্রকার বগ্রাদি 
নির্মাণ করাইয়া লইয়া পর্তুগীজ, ইংরেজ, ওলন্দাজ, 'দনেমার, ফরাসণ প্রভাত 
বদেশীবর্গকে সরবরাহ করিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। বরানগর তখন NYT 
(সবপিেক্ষা মোটা মসলিন ) কাপড়ের জন্য বিখ্যাত ছিল। ১৬৩২ als পযন্ত 
তন্ত;বাঁণকগণ বরাহনগৱস্থ SB; বায়দিগের নিকট বদ্তাঁদ বয়ন কাঁরয়া লইতেন। পরে 
শিল্পী তন্তবায়গণ উঠিয়া আসিয়া গোঁবন্দপুরে বসবাস করতঃ শেঠ বসাকাদগের 
নিকট কার্য করেন ৷” 
বিদেশীদের আগমনের সময় বরাহনগরের তাঁতিদের FATS ছিল। আর তাদের 
সেই সম্পদের কারণেই বিদেশীদের লোভ পড়ে স্থানটির ওপর | আঠার শতকেও 
তাঁতিপাড়া, খাসবাগান, আলমবাজার এলাকায় বেশ কু তাঁত বসবাস করত ৷ 
কিন্ত; ইধরেজ কোম্পানির শোষণ ও নির্যাতনে অনেকে ae ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। 
অবশ্য বেশ কিছু আগে পৰ্তুগীজ জলদসযাদের হামলা এবং anatase নির্যাতনে 


কিছ; তাঁত-পারবার স্থান ত্যাগে বাধ্য হয়। ওরা গিয়ে আশ্ৰয় নিয়োছল 
কলকাতার গোঁবন্দপুর গ্রামে । 


বারাকপ;ুর মহকুমা ১২৯: 


রেভারেন্ড লঙের বিবরণে আছে ঃ Meee eee Barahanagar or the place of boars, 
once abundant there, it was formerly a Dutch settlement, and the 
half way station between Fulta and Chinsura. Stavorinus writes 
of it as having a house for the temporary accomodation of such 
of their servants as land here in going up or down the river.” 
পর্তুগীজ জলদসম্যুদের অত্যাচারে ওলন্দাজ-আমলেই বরাহনগরে faisa বৰ্ণ ও 
জগীবকার মানুষের সম্ধান পাওয়া যায়। তাঁতিপাড়া, কামারপাড়া, দঁজপাড়া, 
বার্‌ইপাড়া, কুমোরপাড়া, মালিপাড়া, মালাকারপাড়া, জেলেগাড়ায় নানা বৃত্তিজীবী 
বসতি কেন্দ্র গড়ে ওঠে । বেহালাপাড়ায় শিল্পীদের তোর বেহালা বাদ্যযন্ত্ৰ খ্যাতি 
আজও সুবিদিত | 
কটনের গববরণে আছে £ “Baranagore...... carries our minds back to 
the Dutch mynheers who had a Shouse and garden here in the 
brave days of old Streynsham Master who visited them in 1676 
speaks of their ‘Hogg factory’ where I-am informed they kill 
about 3,000 hogs in a year and salt them for their shipping. 
The village itself had a famously infamous reputation, and 
the admixture of races produced an Europeanized class of women 
known as the ‘Mosses’, who have their modern counterpart in 
the white Tiyyas of Malabar. To-day Baranagore is a respectable 
Municipality and the seat of extensive mills for the manufacture 
of gunny bags.” 
কলকাতা শহরের বহ: ধনী বাঙালী ঘরবাড়ি বানিয়ে বসবাস শর: করেছিলেন 
AATAL সাংস্কৃতিক ও early জীবনের বিকাশ ঘটে । প্কুল, কলেজ, লাইব্রেরী 
গড়ে ওঠে! FR বাগানবাড়ি ছিল একসময় ৷ বসাকবাগান, মল্লিক ভবন, গোলকধাম, 
আলমবাজারে চ্যাটার্জি বাড়ি, মতিলাল মাল্লিকের বাগানবাড়ি, টেগোর ভিলা, গঙ্গাধর 
সেনের বাড়ি, AN এরকম আরও বহু প্রাচীন বাড়ি ছড়িয়ে আছে চারদিকে ৷ 
কুঠিঘাটের কাছে ডাচ gis হিসাবে একটি বাড়ি সর্বজন পরিচিত হলেও সে বিষয়ে 
কোন প্রমাণ পাওয়া যায়ান। 
বরাহনগরের ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনাস্টট্ট একটি আন্তজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন 
প্রীতষ্ঠান। বিশিষ্ট R বিদেশী এসেছেন এই প্রতিষ্ঠানে নানাসময়ে। প্রশাস্তচন্দু 
উঃ_৯ 


১৩০ | উত্তর চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


মহলানাবশ, TACIT সেন এবং প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ১৯৩১ 
সালের ১৭ ডিসেম্বর এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম । ১৯৩২ সালের এপ্রিলে রোজিস্ট্রেশন 
হয়! প্রথম সম্পাদক প্রশান্তন্দ্র মহলানাবশ। ৩২ একর জামির ওপর আই. এস. 
আই.-এর বিরাট কৰ্ম'কেন্দ্ৰ ৷ 

বরাহনগ্রর টেগোর ভলা এক সময় ছিল খুবই জাকজমকপূ্ণ এবং AMAT I এই 
বাড়ির মালিক ছিলেন পাথ:রিয়াঘাটার ঠাকুর পাঁরবার। প্রথমে এটি ছিল নীলকুঠি। 
পরে গোপাললাল ঠাকুর কনে নেন প্রফল্লনাথ ঠাকুরের সময় বাঁড়টি স:সাঁজ্জত 
করা হয়। নৌকাঁবহারের হৃদ ছিল গভতরে ৷ ঘরের দেওয়াল জুড়ে পর্বপ:রূষদের 
প্রতিকৃতি, অতুলনীয় বাঁতদান, বিশাল গাঁড় বারান্দার পাশে মেহাঁগাঁন কাঠের 
সি*ড় ; বাগানে ফুটত নানা রঙের গোলাপ আঁকি ; বাগানে মার্বেল পাথরের 
সেতু ; বাগান জ.ড়ে রকমার মূর্ত-সব মিলিবে উদ্বর্যের ছাপ যেমন ছিল সেই 
সঙ্গে স্পস্ট হয়ে উঠোছল শিল্পবোধ | 

২৬৫/১৯ 'গোপাললাল ঠাকুর রোডে একটি মূক ও বাঁধি বিদ্যালয় আছে। এই 
বাড়িতে বহুবার রবীন্দ্রনাথ এসেছেন। তবে, বরানগরের বহ: এঁতহাসক প্রাচীন 
বাঁড়র মতই বর্তমান বাঁড়র ইতিহাসও অজানা থেকে গেছে একালের মান,ষের কাছে ৷ 
হরকুমার ঠাকুর স্ট্যান্ডে জয়ামন্র কালীবাঁড়াটর খ্যাতি বহ্যাদনের। বাঙলা ১২৫৭ 
সালের tea মাসে মান্দরটি 'নার্মত হয়। জয়মিত্র ছিলেন কলকাতার 'বখ্যাত ধনী 
শোভাবাজারের রামচন্দ্র মিত্রের ছেলে। যে সময়ে জয়রাম মান্দর মণি করেন, 
তখন গঙ্গার ঘাট ছিল মাঁন্দরের সামনে ৷ মান্দরে ১২টি ?শবমন্দির আছে। 
বরাহনগরের AVES মান্দরের ছড়াছড়ি । তার মধ্যে সংখ্যায় শিবমন্দির বেশি। 
কুঠিঘাটে একশ বছরেরও পুরনো দ:টো শিবমান্দর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যোগীন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় । নশ্লীমীঅম্‌ত্শ্বের বংড়াঁশব (শ্রীকান্ত চৌধুরী লেন), কালীমান্দর 
( বরাহনগর বাজার মোড় ), সিদ্ধেশ্বরী কালামান্দির (শব. কে. মৈন্ত রোড ), পাঠবাঁড় 
( পাঠবাঁড়ি লেন ), মনসা মান্দির (ডি. এন. চ্যাটাজ রোড্‌ ), দুটি মান্দর (দেশবন্ধু 
রোড, ওয়েস্ট)। শিব মান্দর (রামচন্দ্র বাগচী লেন ), শিবমান্দর ( তে'তুলতলা ) 
- এসব মান্দরের বৌশর ভাগ একশ বছরেরও পুরনো ৷ তাছাড়াও আছে বেশ িছ 
পুরনো মন্দির। জনবসতি বাদ্ধর সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্ট হয়েছে কয়েকটি মন্দির ৷ 
পাঠ বাড়ির গ্রন্থ ও পথ পশ্চিমবঙ্গে অন্যতম সংগ্রহশালা হিসাবে গণ্য । 

কয়েকাঁট মসজিদ, একটি গাঁজা, দুটি কবরখানা ও কয়েকটি শ্মশান ঘাট আছে। 
গঙ্গায় ঘাট আছে ৯০ ৷ 


বারাকপুর মহকুমা ১৩১ 
বরাহনগরের সঙ্গে জাড়য়ে আছে স্বামী বিবেকানন্দের কর্মময় জীবনের অসংখ্য স্মৃতি | 
তখনও "তান নরেন্দ্রনাথ ৷ রামকৃষের মহাপ্ৰয়াণ ঘটে ১৮৮৬ সালের ১৬ আগস্ট কাশীপদুর 
উদ্যানবাটিতে। সে সময়ে বাড়ির লিজ ফুরিয়ে আসাঁছল। রামকৃষ্ণের গৃহত্যাগী 
{শিষ্যদের বাসস্থানের সমস্যা দেখা দেয়। অনেকেই গৃহে ফিরে যান ৷ যাঁরা গেলেন 
না ফিরে, তাঁদের সংখ্যাও কিছু কম ছিল না। বরাহনগরে পরামাঁণক ঘাট রোডে 
টাবীর জমিদার কালীনাথ মুন্সীর একটি বাড়ি ছিল। বাড়িটির ভগ্রদশা। একসময় 
ছিল জাঁকজমকপূর্ণ | পরিত্যন্ত বাঁড়ীট ভাড়া নেওয়া হল। ১৮৮৬ সালে এ 
মঠে গৃহত্যাগী সন্যাসাঁরা গিয়ে আশ্রয় নিলেন। ভগ্নপ্ৰায় দোতলা বাড়িটি এখন 
নেই ৷ 1ববেকানন্দের নিদেশে রামকৃষ্ণের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি নিয়ে আসা হয় বরাহনগর 
মঠে | রামকৃষ্ণ মারা যাওয়ার পর, এইসব দ্রব্য arti উদ্যানবাটি থেকে নিয়ে 
যাওয়া হয়েছিল বাগবাজারে বলরাম বসুর বাঁড়তে। বরাহনগরে শিষ্যদের প্রথম দিকে 
নিদারুণ কষ্টে দিন কাটাতে হয়েছে। afoma তাঁদের খাওয়াও Fo না। তবুও 
ধমণলোচনা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তাঁদের দিন কাটত। দিনের পর দন 
রামকৃষ্ণ শিষ্য সংখ্যা বাড়ছিল ৷ স্থান সংকুলান অসম্ভব হয়ে ওঠে। 
‘অবশেষে, ১৮৯১ সালের নভেম্বর মাসে বরানগর মঠের দঃ মাইল উত্তরে আলমবাজারে 
দেশবন্ধু রোড (পশ্চিম) বিখ্যাত চ্যাটাজাঁ বাড়ির সামনে আর একটি বাঢ়ি ভাড়া 
নেওয়া হয়। সে সময় এ পারত্যন্ত বাড়িটি পরিচিত ছিল ভুতের বাড়ি নামে । মঠের 
যাবতীয় কাজকর্ম শুর; হয়ে TA এ সময়ে বিবেকানন্দ আমেরিকা যান ৷ ১৮৯৭ 
সালের SOT বাগবাজার বলরাম AA বাড়িতে সন্ন্যাসী ও গৃহ ভক্তদের Tara বিবেকানন্দ 
প্রতিষ্ঠা করেন রামকৃষ্ণ মিশন। আলমবাজার মঠ থেকে স্বামীজীর 1নদেশান:;সারে 
মিশনের কাজকর্ম পরিচালিত Zo | 
কলকাতায় ভ্মকম্প হল ১৮৯৭ সালের ১২ SA! মঠবাড়ি বেশ CI হয়। 
নতুন বাড়ির খোঁজ শুরু হয়। ১৮৯৮ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি গঙ্গার পশ্চিম তারে 
নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাড়িতে মঠ উঠে আসে ৷ ওঁ.বছর ৪ মার্চ RELY মঠের 
জামি কেনা হয় ৩৯ হাজার টাকায় । এই টাকা দিয়েছিলেন মিস হেনারয়েটা মুলার ৷ 
পরে সেখানেই মঠ ও মান্দির নামত হয়েছে | 
আলমবাজারের পুরনো মঠবাড়ি পরিবার্ত'ত হয়েছে। বরাহনগরের মঠ বাঁড়র মত 
এখানেও আশপাশে নতুন aie উঠেছে | বরাহনগর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন আলমবাজারের 
বাড়ির কিছ? (অংশ কিনে নিয়ে সংরক্ষণের THAT করেছেন। বর্তমানে এ বাড়ির 
ঠিকানা £ হল ৬০/১, রামচন্দ্র বাগচী লেন, আলমবাজার | 


১৩২ উত্তর চাঁব্বশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগান বাড়ি কিনেছেন পোস্তার রাজারা ৷ এই বাড়ির 
তারা কোন পাঁরবর্তন করেন fal বাঁড়র নাম দেন শান্ত কানন ! ঠিকানা ৪৮ 
লালবাবু সায়র রোড ৷ বর্তমান বেলড় মঠের দক্ষিণে (পারঘাটের দাঁক্ষণে) এই বাগান 
বাড়ির যে ঘরে সারদা দেবী ছিলেন এবং ঠাকুরঘর একই ভাবে রেখে দেওয়া 
হয়েছে ৷ নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাড় থেকে রামকৃষ্ণ মিশনের বাঙলা 
মুখপন্ত ‘উদ্বোধন’ প্রথম প্রকাশিত হয়। 

বরাহনগর PI শহর ৷ ছোটবড় ‘মলিয়ে কলকারখানার সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার ৷ তার! 
মধ্যে ৪ট রাসায়ানক শিল্প কারখানা এবং ওষুধ প্রস্তুতকারক শিপ্প কারখানা ৫টি ৷৷ 
বরাহনগরে গঙ্গার ধারে ১৮৫৯ সালে জর্জ হেম্ডারসন একটি পাটকল TANT করেন। 
mainte কোম্পাঁনর এই পাটকলাট ছিল বাচ্পশান্ত চালিত | আর একটি পাটকল 
প্রর্তাণ্ঠত হয় ১৮৬৪ সালে । এদের আর একাঁট পাটকল ছিল 'রষড়ায় ; সোঁট 1ছল' 
বাঙলা দেশে প্রথম পাটকল ৷ পরে বরাহনগরের পাটকল দি কিনে নেয় বরাহনগর' 
জ:ট ফ্যান্টীর কোম্পানি 'লামটেড ৷ বরাহনগরের প্রশাসনিক কাজকর্ম ও উন্নয়নে জুট 
{মলের ‘বিদেশ SAAT একসময় ব্যাপকভাবে অংশ নিয়োছিল। 

বরাহনগরের অন্যতম ওষুধে শিল্প প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল ইমিউীনাট কোম্পানি 'লামটেড 
১৯১৯ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় বিধানচন্দ্ৰ রায়, নীলরতন সরকার প্রমুখের 
চেষ্টায়। পরে আস্তাবল, ল্যাবরেটার ও কারখানা উঠে আসে বরাহনগরে । ১৯৭৮ 
সাল থেকে এই কারখানা কেন্দ্রীয় সরকার পাঁরচালনাধীন। বেঙ্গল ইমিউানাটর 
প্রসার ও সুনাম বাঁদ্ধিতে ক্যাপ্টেন নরেণ্দুনাথ দত্তের অবদান 'চর স্মরণীয় 

বরাহনগর পৌর সভার SPA ১৮৬৯ সালে | ১৯২৩ সাল পর্যন্ত একাধিকবার 'িদেশীরাই 
পৌরসভার চেয়ারম্যান 'ছিলেন। বরাহনগরের সম্পূ্ণটাই শহর এলাকা ৷ কৃষি' 
এলাকা নেই । সাতাঁট পৌর সভা অনুমোদিত বাজার ছাড়াও বেশ কয়েকটি অনন- 
মোদিত বাজার আছে। আয়তন মোট ৭১২ বর্গ কিলোমিটার । জনসংখ্যা 
১,৬৭,৮৪৮ ৷ পাকা রাস্তা ৯৬ কমি এবং কাঁচা রাস্তা ২৮৩৯ কাম ৷ পাকা ওঃ 
কাঁচা নর্দমার পারমাণ ২৬৫ কিমি । 


বরানগরে জনসংখ্যা 


সাল মোট জনসংখ্যা পুরুষ নারী 
১৮৭২ ২৪২১৫ ১২৫০০ ১১৭১৫ 
১৮৮১ ২১৯৮২ ১৫৯২০ ১৪০৬২ 


৯০৯১ ৩৪২৭৮ ১৮৭৯৭ ১৫৪৮১ 


FMF AA AVP AT ১৩৩ 


সাল মোট জনসংখ্যা পুরুষ নারী 
১৯০১ ২৫৪৩২ ১9৭৪৮ ১০৬৮৪ 
১৯১১ ২৫৮৯৫ ১৪১৮২ ১০৯১৩ 
১৯২১ ৩২০৮৪ ১৯৯৮৯ ১২০৯৫ 
১৯৩১ ৩৭০৫৩ ২৩১১৬ ১৩৯৩৪ 
১৯৪১ ৫৪৪৫১ ৩৩৭১৭ ২০৭৩৪ 
১৯৫১ ৭৭১২৬ 88৯২৫ ৩২২০১ 
১৯৬১ ১০৮৭৩৭ ৬১২০৬ ৪৬৬৩১ 
১৯৭১ ১৩৬৮৪২ ৭৬০১০ ৬০৮৩২ 
১৯৮১ ১৬৭৮৪৮ ৮৯৮৮৩ ৭৭৯৬৫ 
শিক্ষিতের হার 

সাল মোট শিক্ষিত পুরুষ নারী 
১৯৭১ ৮৬২৯০ ৫২০৮৬ ৩৪২০৪ 
১৯৮১ ১২৭৩৬৭ ৭২২৬১ ৪৫১০৬ 


১১টি ছেলেদের এবং ১২টি মেয়েদের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। 
প্রাথীমক বিদ্যালয় ৮০টি | 
কাশীপুর রোডে নর্থ ALATA হাসপাতাল এবং অক্ষয় মুখার্জি রোডে বরানগর স্টেট 


জেনারেল হাসপাতাল দুটি সব থেকে বড় | 


প্রক্ষিণেশ্বর 


কলকাতা থেকে প্রায় ১০ কিমি দরে ভাগীরথী তারে তীর্থগ্থান দাঁক্ষণেশ্বর। ট্রেনে 
বাসে যাতায়াত করা যায়। বরাহনগর থানার অধীন। 

স্রীরামকৃষ্ণের সাধনক্ষেত্র দক্ষিণেন্বর ছিল একটি সামান্য গ্রাম মাত্র । জানবাজারের 
রাণী রাসমণি কালীবাড়ি প্রতিষ্ঠা করেন। রাণী রাসমাণি তীর্থ গমনকালে 
ইস্টদেবীর আদেশ পেয়ে মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং কালী-কৃষ্ণ ও শিবের সেবা ব্যবস্থা 
করেন। আট ফ:ট উচু পাথরের miS ভবতারিণী কালী নামে পাঁরাচতা । ১২৬২ 
বঙ্গাব্দের ১৮ জ্যৈষ্ঠ স্নানযাত্রার দিন মন্দির প্রতিষ্ঠার কাজ শেষ হয় | এই দিন থেকে 
১২৯২ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাস পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা মাধুর্যে' স্থানটি ছিল সমস্থ ৷ 
৫১ বিঘা জমির ওপর মান্দির নিমণি ও উদ্যান প্রতিষ্ঠায় রাণী রাসমাণ প্রায় নয় 


১৩৪ - উত্তর চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। তাছাড়া মন্দিরের ব্যয় বিবাহের জন্য ২২৬০০০ টাকায় 
দিনাজপুরে শালবাড়ি পরগণা ক্রয় করে দেবোত্তর করে দেন ৷ 

গঙ্গার ওপর বাঁধানো ঘাট, প্রবেশ মুখে চাঁদনী রয়েছে । চাঁদনীর উত্তরে ও দাঁক্ষিণে 
আছে went ছয়াট করে পবমুখী শিবমন্দির । [শবরান্দরগুলি আটচালা ৷৷ 
চাঁদনীর পূর্বাদকে নবরত্ধ মা-ভবতারণন মন্দির । পাষাণময়ী aches দাঁক্ষণাকাল?, 
শ্বেত প্রস্তর faints পদেনর ওপর শায়িত বের ওপর দণ্ডায়মানা। মান্দরের 
সামনে নাটমন্দির ও বাঁলদানের স্থান। 

ভবতারণী . মন্দিরের উত্তরদিকে গ্রীগ্রীরাধাকান্ত জীউর পাঁশ্চমগখী মীন্দর t 
HARE ব্যবহৃত ঘরটি ও তাঁর ব্যবহৃত িনিসপন্ত্ রেখে দেওয়া হয়েছে ৷ 
ঠাকুরের ঘরের সামান্য উত্তরে নহবতখানায় বাস করতেন সারদামাঁণ। নহবতখানার 
কাছেই বকুলতলা ও বকুলতলা ঘাট । নহবতখানার উত্তরে পঞ্চবটী বন ও সাধন কুঠাী 
পঞ্চবটীর কাছেই ঝাউতলা ও বেলতলা | 

এক সময় দাক্ষণেশ্বর ছিল কলকাতার অধীন | একসময় এখানে ছিল কোম্পাঁনর বারুদ 
নিমণি কারখানা । তাছাড়া ছল রুরোপীয়দের বেশ কয়েকটি বাগানবাড়ি ৷ 
পোঁষমাসে রামকৃষদেবের কণ্পতর; উৎসব ও মেলায় অগাণত পণ্যা্থীর আগমন 
ঘটে। সারা বছর ধরে দক্ষিণেশবরে বহুবিধ উৎসব ও পজান্ঠোন হয়। 
দাঁক্ষণে*্বর মা ভবতারিণ? মন্দিরের ঈশান কোণে, মান্র আধমাইল দূরে আড়িয়াদহে 
৮০ ফুট উচু ইট ও পাথরের তৈরি আদ্যাপীঠ মন্দির । বেলঘাঁরয়া থানার অধীন। 
রামকৃষের কাছ থেকে শ্রীঅন্নদাঠাকুর নানা ধমনিঃষ্ঠান পালন করেন। "তান 
দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ HT প্রাতষ্ঠা করোঁছলেন। এই সঙ্ঘের মলকেন্দু আদ্যাপাঠ। 
অন্নদাঠাকুর ইডেনগার্ডেনে আদ্যামবুর্ত দেখোছলেন। feta লছমনঝোলা Silat 
দশনিকালে মান্দর 'নমণের নির্দেশ পান। যার ফলশ্রাত আদ্যাপণঠ মাদ্দর | 
বর্তমান স্থানে প্রথমে ৫ বিঘা, পরে ২২ বিঘা জাম কেনা হয় মান্দর প্রাঁতষ্ঠার জন্য ৷ 
১৩৪০ বঙ্গাব্দে মন্দির নিমণি শুর; হয়। ১৩৭৩ বঙ্গাব্দে মান্দর নিমণি শেষ হলে, 
এ সালেই TS করে দেওয়া হয় সকলের জন্য । মাম্দরের বাইরের [দিক যোধপ:র 
থেকে আনা শ্বেতপাথরে আবৃত । ১০ লক্ষেরও বোঁশ টাকা খরচ হয়েছে মন্দির 
নিমাণে। ৯৬ ফুট উচু এই দক্ষিণমুখী মন্দিরের সামনে থেকে মনে হবে পরপর 
তিনটি মন্দির দাঁড়িয়ে আছে। 'পছনের মান্দরাট সব থেকে বড়। মাঝের মান্দির 
তার থেকে ছোট । সামনের মান্দিরটি আরও ছোট। অর্থাৎ মান্দরাটি তিনাট স্তরে 
বিভস্ত প্রথম স্তরে শ্বেত পাথরের রামকৃষ্ণের aie, দ্বিতীয় স্তরে পদ্মাসনের ওপর 


বারাকপ;র মহকুমা ১৩৫ 


শায়িত মহাদেবের বক্ষোপাঁর দন্ডায়মানা অণ্টধাতুর OTT LO" এবং তৃতীয় স্তরে ASE 
যুগল মূতি। মন্দিরের সামনে দর্শন মণ্ডপ থেকে মন্দিরের বিগ্রহ দর্শন করতে 
হয়। দৰ্শনাথাঁরা মৃলগান্দরে প্রবেশ করতে পারেন AT | গুজানুজ্ঠানের সময় মন্দির 
বন্ধ থাকে । কেবল আরাতির সময় ভোরে, দুপুরে ও সন্ধ্যায় দরজা খোলা থাকে ৷ 
আদ্যাপাঠে ACASA ও মন্দির প্রতিষ্ঠা উৎসব হয় সাড়দ্বরে। অন্নদাঠাকুর পৌষ 
সংক্রান্ত তাথতে সিদ্ধিলাভ করায় এ দিন মন্দিরে আদ্যামায়ের বগ্ৰহ প্রতিষ্ঠা করেন। 
Berg দিনে সমরোহ হয় নগর কীর্তন সহ নানা অন্ঠানের মাধ্যমে ৷ 

রামনবমপ, বুলন পঠীর্ণমা, শারদীয় মহাণ্টমী, aise অমাবস্যায় আদ্যাকালীর 
পুজানুন্ঠান প্রভৃতি ক্রিয়াকর্ম পালিত হয়ে থাকে৷ 

আদ্যাপনঠ মন্দিরের পশ্চিম দিকে ছয়টি আটচালা শিবমন্দির আছে। মাম্দরগ্ীল 
আদ্যাপণঠ মান্দর প্রতিষ্ঠার বহুকাল: আগে থেকেই ছিল স্থানীয় জমিদার পাঁরবার 
গ্রাতিষ্ঠিত। 'দাঁর্ঘ'কাল পরিত্যন্ত, থাকবার গর নাম মান্ত মুল্যে fale হয়ে যায়। 
বর্তমানে নিয়মিত পজার ব্যবগ্থা হয়েছে। ন 


আগরপাড়া 

পানিহাটি মিউনাসিপ্যালিটির অধীন আগরপাড়ার দুরত্ব কলকাতা থেকে প্রার ১৩ 
কামি ৷ বারাকপরর Bee রোড দিয়ে বাসে যাওয়া ATA | ৰ 
আগরপাড়ার আয়তন ১৮৫৭ সালে ছিল ১৭'৪০ বর্গনাইল। ১৮টি অঞ্চল নিয়ে 
গঠিত এলাকা ছিল সে সময়ে বাঁপরহাট মহকুমা আদালতের অধান। 

আগরপাড়া রেল স্টেশনের দক্ষিণ পূর্বে বহ প্রাচীন তারাপুকুরে তারাশাহ পারের 
আস্তানা আছে । তারাশাহের Ni ছিলেন পারস্যের মহণউদ্দিন কাদের জিলান 
চিপ্তিয়া। তিনি পারস্য থেকে আগরপাড়ার আসেন taa কাছে। তিনি একটি 
বটগাছের নিচে বসে তপস্যা করতেন। স্থানীয় জনগণ, তাঁর আলৌকিক ক্ষমতায় 
পীরের সমাধির ওপর মসজিদ নিমণি করেন তারাশাহ। সেই বটগাছাটি 


মুগ্ধ হন ৷ 
পীরের মৃত্যু তাঁথ ১ মাঘ থেকে মেলা বসে ৷ মেলায় আসে 


এখনও আছে | 
হিন্দ; মুসলমান সব সম্প্রদায়ের মানুষ | 

আগরপাড়া, পানিহাটি, ভবানাপঢ়ুর ও পার্বতী এলাকা ছিল দেউলিয়ার রাজা 
চ্দ্রকেতুর THES! তার আরাধ্য দেবী তারার নাম থেকে তারাপ;কুর এ যুক্তি 
একেবারে TANTS নয়। চন্দরকেতুর সঙ্গে সংর্ঘষে তারাশাহ নিহত হলে, এখানে তার 


১৩৬ উত্তর চাঁব্বশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


অনুরাগীরা পারের স্মরণে মেলার প্রবর্তন করোছল। কিন্তু জনশ্র2াত, তারাশাহ 
গুরুর আগমনের AS অক্ষয় রাখতে এই মেলার প্রবর্তন করেন ৷ স্থানীয় জনগণ 
বলে বড় পারের মেলা ৷ মেলা চলে পনের দন ৷ অনেকে মনে করেন, তারাশাহের 
নাম থেকে হয়েছে তারাপ:কুর ৷ কারো মতে তেরাটি পুকুরের অবাস্থাতর কারণে 
CRIS | আর তারাপ্‌কুরের ধারে পীরের সমাধিক্ষেত্ৰ হওয়ায় পীর তারাশাহ 
নামে খ্যাত হন। 
অশোক "মন্ত্রের fotò? owas আছে : “The village of Agarpara, which 
lies within municipal limits, contains a church capable of holding 
500 people, with a tower 74 feet high, which was built in 1837 
by Mrs. Wilson, there are also a female orphanage and school 
under the management of the Church Missionary Society. 
A fair called the Tarapukur Mela, is held here at the end of 
January, and lasts one day.” (P.C vi ) 


এই 'গিজাটির খ্যাতি ছিল। ৮১৯৫৪ SU এলাকা জুড়ে ৩১ ফুট উচু 
fafa ছিল ৭৪ ফুট ROT! মিসেস উইলসন একটি অনাথ আশ্রম গড়ে তুলোছলেন। 
সেখানে ১৫০ জন অনাথ 'শিশ; থাকবার ব্যবস্থা ছিল। আগরপাড়ায় আনন্দময়ী 
আশ্রমে বৈশাখ মাসে মায়ের আবিভবি উৎসব উদযাপিত হয়। 


কামারহাটি 


আগরপাড়ার কাছেই কামারহাটি। ব্যবসায়ী সাগর দত্তর একাট acta বাগানবাড় 
ছিল এখানে ৷ মৃত্যুর সময় (১৮৮৬ সাল ) এই বাগানবাঁড় একটি হাসপাতাল 
ও অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য দান করে যান। নগদ তের লক্ষ চৌদ্দ 
হাজার টাকা দান করেন হাসপাতাল ও বিদ্যালয় পারচালনার জন্য । বারাকপুর 
Oe রোডের বাম দিকে ১১০ বিঘা জামির ওপর ১৮৮৯ সালে হাসপাতাল এবং 
১৯০৬ সালে উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বাগানবাঁড়র উত্তরে 
i. এন. ইলিয়াস জুট মিল এক সময় ছিল কমণচণ্ল। 

প্রথমে হাসপাতালের বাড়ি না থাকায় তাঁবুতে বসে কাজ হত। সে সময়ে প্রধান 
চিকিৎসক ছিলেন ভান্তার নীলরতন ধর! {তন চার বছরের মধ্যে হাসপাতালের 


বারাকপুর মহকুমা Seq 


বাহাৰ্ব'ভাগ, পুরুষ বিভাগ ও ডান্তারদের বাসস্থান তৈরি হয়। ১৯০৩ সালে 
সরকার হাসপাতাল পারচালনার ভার নেওয়ার পর নানাবিধ উন্নতি ঘটে | 

বিদ্যালয় চাল; হয় ১৯০৬ সালে। বর্তমান ভবন ১৯১১ সালে নি্মিত। 
পরবাঁতকালে হাসপাতাল ও বিদ্যালয় দুটিরই সম্প্রসারণ ঘটেছে। 


'সোদপুর 

কলকাতা থেকে মাত্র ১৬ কি মি দূরে সোদপ-রে একটি রেল স্টেশন আছে এবং এটি 
পানিহাটি মিউনিসিপ্যালিটির অধীন ৷ দীর্ঘকাল আগে ১৮৯৫ সালে এখানে রুগ্ন 
গবাদিপশুর 'চিকৎসার জন্য একটি পিজরাপোল তৈরি হয়। গোপাম্টমী তাঁথতে 
বরাট মেলাও প্রচলিত হয় সেই সময় থেকে। এখনও মেলাটি অনম্ঠত হয়। 
প্রদর্থনীতে বহ; গরু বাছুর আসে। একাঁট কাপড়ের কল ও খাদ প্রতিষ্ঠানের 
প্রধান কর্ম-কেন্দ্র নিয়ে সোদপররের শিল্প বিকাশের সত্ৰপাত ঘটে৷ 


পানিহাটি 
বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পাঁবন্র স্থান পাঁনহাটি সম্পকে: জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে 
উল্লেখ আছে: 

পানিহাটি সম গ্রাম নাহ গঙ্গাতীরে | 

বড় বড় সমাজ সব পতাকা মন্দিরে ॥ 
কৃষণদাস কাবরাজের “চৈতন্য চাঁরতামত’ এবং বৃন্দাবন দাসের ‘চৈতন্য ভাবতে এই 
গ্রামের উল্লেখ রয়েছে। SATA থেকেই নিত্যানন্দের ও তাঁর পাত্র কীরভদ্র 
গোস্বামী এখানে স্থায়ী বাসিন্দা | 

হেনমতে পানিহাটি গ্রাম ধন্য কার। 

আৰছিলেন কতোদিন গৌরাঙ্গ শ্রীহার ॥ 
পানিহাটিতে TAPAS শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ পা্ষ'দ রাঘব পাঁণ্ডতের শ্লীপাটের 
মাধবীলতা কুঞ্জে আছে রাঘব পাঁণ্ডতের সমাধি ৷ তাঁর Meo মদনমোহন faza 
নত্য PRET হয়ে থাকে৷ তাছাড়া গ্লীচৈতন্যদেবেরও নিত্য পূজা হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের 
চরণ চিহ্ন আছে এখানে | গঙ্গাতীরে অবস্থিত ALATA WAT {নিচে শ্লীচৈতন্যদেব 
ও নিত্যানন্দ বিশ্রাম করেছিলেন এ রকম ALIS | বটবক্ষের মূল বেষ্টন করে বেদী 


১৩৮ উত্তর চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


তৈরি হয়েছে। একটি ফলকে উৎকার্ণ আছে তাদের আগমনের তথ্য। বটগাছের 
কাছেই TAT ঘাটের ভগ্নাবশেষে একটি প্রস্তর ফলকে উল্লেখ আছে যে, এটি নামত 
হর হিন্দ; আমলে ৷ তাছাড়া পুরী থেকে প্রত্যাবর্তন সময় নৌকা থেকে এখানে 
নেমেছিলেন শ্রীচৈতন্য কার্তিকী কৃষ্ণা artistas: সেদিন ছল রাববার ৷ 
তাঁর আগমন স্মারক উৎসব ও মেলা হয় প্রাতবছর wise মাসের কৃষ্ণা দ্বাদশী 
feted পরের রাববারে । 

AGMA রাজকুমার রঘুনাথ দাশ গোস্বামী পানিহাটির বটগাছের নিচে দিত্যানদ্দর 
সঙ্গে দেখা করেন। তাদের চি'ড়ে দই খাওয়ান। দণ্ড মহোৎসব নামে পাঁরচিত 
এই ভোজন মহোৎসব । জ্যৈষ্ঠ মাসের শক্লা ভ্ররোদশশ তিথিতে আয়োজিত 
মহোতসবে বহ SE বৈষ্ণব মিলিত হয়ে থাকেন | 

বটগাছের কাছেই একটি ছোট ঘরের মধ্যে গ্রীচৈতনাদেবের চরণচিহ্ন আছে । রাঘব 
পণ্ডিতের গৃহে অবস্থান সময়ে নিত্যানন্দ গঙ্গাতীরের SANT প্রেমধম প্রচার 
করেছিলেন। 

পানিহাটির আরও একটি বটগাছের নিচে বৃন্দাবনের চৌবাট্র মহান্তের একটি দ্ম্‌তি 
সমাধি মন্দির আছে। এখানে বহু মহাপুরুষ ও ভক্তের স্মৃতি মণ্ড এবং প্রস্তর 
ফলক রয়েছে । তাছাড়া শ্রীগোরাঙ্গ গ্রন্থমন্দিরে আছে বহ; বৈষ্ণব ভক্তের স্মৃতি 
চিহ্ন মহানিবণ মঠের প্রতিষ্ঠাতা অবধূত জ্ঞানানন্দ স্বামীর waist fairs 
হয়েছে কৈবলামঠ”। 


খস্টৌয় তৃতীয় শতকের শেষে সপ্তগ্ৰামের মহারাজা চন্দ্ৰকেতু পানিহাটিতে গড়, 
নিৰ্মাণ করোছলেন। এ গড়ের ভিতরে ছিল ভবানী কালী মূর্তি। সেজন্য গড়াট 
পরিচিত ছিল ভবানীগড় নামে ৷ সমগ্র অগ্চলটি ভবানীপুর নামে পরিচিত। এই 
মহারাজা চন্দ্রকেতুর নাম উল্লেখ করা হয়েছে কৃতবমিনারের পাশের lees! 
পানিহাটি ও সোদপ্‌র থেকে ছয় কিমি পর্বে নাটাগড়ে আছে একটি প্রাচীন 
গড়। এখানে শিবমান্দরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। বেড়াচশপা-দেগঙ্গা থেকে 
পানিহাটি পর্যন্ত যাতায়াতের একটি রাস্তা তোর করোছিলেন মহারাজা চন্দ্রকে 
গানিহাটিতে রাজার তৈরি পয়ঃপ্রণালীর নিদর্শ'নও আছে। 

ভাগারথী তারে অবস্থিত সুদৃশ্য eae মন্দিরটি খুব পুরনো নয়। মান্দিরের' 
বষ্ণপাথরের দক্ষিণা কালিকা মূর্তি প্রায় দই ফুট উচ্চু। 

প্ানহাটির রায়চৌধুরী বাড়িতে রাস উৎসবের খ্যাতি ছল। নানা জায়গার 
মানৰ এসে ভেঙে পড়ত উৎসবে । সংবাদপত্রে সেকালের কথায় উল্লেখ আছেঃ 


ol 


বারাকপনুর মহকুমা ১৩৯ 


*...পানিহাটিতে শ্রীযুক্ত বাব: রাজকৃষ্ণ রায়চোধুরা স্বীয় ভবনে প্রতিবংসরে আবচ্ছেদে 
ওঁ মহোৎসব করিয়া থাকেন এবং তাঁহার গঙ্গাতীরের রাস্তাতে কি ইউরোপীর কি 
এতদ্দেশীয় লোকাঁদগকে লইয়া যথেষ্ট আমোদ করেন এবং চারি বংসরাবধি আমি 
/নিয়ত আতাঁথরপে সেইস্থানে গমন করিয়া আঁতশয় সম্ভষ্ট হইয়া দেখিলাম যে তন্ৰস্থ 
তাবাদ্বষয় অতিমনোরঞ্জক যেহেতু AAA Tare কুঠরীতে নানাবিধ ভোজ্যসামগ্রী প্রস্তুত 
থাকে অতএব সেইস্থানে অনেক অনেক বিবি ও সাহেব লোকেরা গতমাত্রই সমাদৃত 
হন এবং সেইস্থানে হইতে প্রস্থানকরণের পাবে" ওঁ বাবু তাঁহারাঁদগের কাণ্ডং 
ভোজনাদি করিতে বিনয় করেন। SISA নীচের তলা হইতে বহ;বাদ্যকরকৃত আঁত 
AAR বাদ্যধ্বান শ্রচত হওয়া যায় এবং এতদ্দেশীয় ইতর লোকদের সন্তোবার্থ বাঙ্গালা 
নাচ হইয়াছিল ebayer বাব: রায়চৌধুর! কি ইতর {ক শিষ্ট কি.ধনী ক দরিদ্র 
আপামর সাধারণ সকলকেই সমানরপে ABTS করেন 
পাঁনহাটি নামাট - সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের আঁভমত হল, পণ্যহাটি থেকে শব্দটির 
আঁবভখব। এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত । দেশ {বদেশের বাঁণকরা কেনাকাটা করত | 


রাঘব পণ্ডিতের বসবাসের অনেক আগেই এখানে গড়ে উঠোছল জনবসতি | 


কলকাতা থেকে প্রায় ১৫ কাম উত্তরে পানিহাটি ৷. বর্তমানে শহর হিসাবে গণ্য ৷ 
সোদপার রেল স্টেশন থেকে পানিহাটীর দুরত্ব মাত্র ১৬ কাম । তাছাড়া কলকাতা 


থেকে বাসে যাওয়া যায়। পানিহাটি ১৯০০ সাল পর্যন্ত ছিল সাউথ,বারাকপনর 
মিউনাসপ্যালিটির অধীন | পানিহাটি স্বতন্ত্র মিউনিসিপ্যালিটি গঠিত হয় 


এ বছরে ৷ 


খড়দহ 
কলকাতা পরগণা ও বারাসাত মহকুমার অধীন ছল একসময় ৷ বৈষ্ণবদের পবিত্র 
তশর্থ। খড়দহ নাম সম্পর্কে জনশ্রুতি হল £ শ্রীচৈতন্যদেবের নির্দেশে নিত্যানদ্দ 
সন্যাস আশ্রম ছেড়ে গাহ‘প্থাজীবন যাপনের উদ্দেশ্যে সস্তীক খড়দহে আসেন। 
জনৈক গৃহস্থের কাছে বাসস্থানের জন্য একখণ্ড ভূমি চেয়েছিলেন নিত্যানন্দ ৷ 
গৃহস্থ গঙ্গায় একখণ্ড খড় ফেলে বিদ্রুপ করে বলেন, এ হল বাসস্থান। নিত্যানন্দের 
প্রভাবে এ দহে একটি চর দেখা দেয়। সেখানে তিনি বাসস্থান নিমণি করেন + 


সেই থেকে স্থানটির নাম হয় খড়দহ | 


খড়দহের চাতরাগ্রামে শ্যামসন্দর মন্দির ও গঙ্গাতীরে MATO দেখতে আসেন; 


১৪০ উত্তর চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


SS মানুষ | রাসযাতা, দোলপরার্ণমা ও মাঘী পযুৰ্ণমায় আয়োজিত মেলায় 
আসে নানান সম্প্রদায়ের লোক। বল্লভপুরের রাধাবল্লভ, খড়দহের শ্যামসুন্দর ও 
সহিবনার নন্দদলাল বিগ্রহ দেখতে ও পৃণ্যসপয়ে ধমশীপপাসদ মানুষ মিলিত হন মাঘ 
anita সাঁইবনা হল খড়দহের ৮ কাম পর্ব দিকে । মাঘণ পাা্ণমায় সাইবনায় 
বড় মেলা হয়। 

শ্যামসূম্দর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করোছলেন নিত্যানন্দর ছেলে বীরভদ্র গোস্বামী । 
কাথিত আছে, সে সময়ে গঙ্গার পাশ্চিমতাীরে বল্পভপ;র গ্রামের রুদ্র ব্রহ্মচারী স্বপ্নাদেশ 
পান, শ্ৰীকৃষ্ণ তাঁকে বলছেন-_তান যেন গোঁড়ের বাদশাহের প্রাসাদ থেকে একখানি 
পাথর এনে, তা দিয়ে বিগ্রহ তৈরি করেন। aH গোড়ে গয়ে স্বপ্ন fates পাথর 
প্রার্থনা করেন বাদশাহের কাছে। বাদশাহ অসম্মত হন ৷ হঠাৎ পাথরের গায়ে ঘাম 
দেখা দেয়। জনৈক মন্ত্রী বাদশাহকে বলেন, এ এক অশুভ লক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে 
পাথর দিয়ে দেওয়া হয় রূদ্রকে। সেই ভার পাথর নৌকায় উঠাতে গিয়ে পড়ে 
যায় জলে। কিন্ত; দৈব প্রভাবে পাথর চলে আসে শ্রণরামপুরের কাছে AHA 
বসতবাঁড় TSA ঘাটে। এই পাথর থেকে শ্যামসূম্দর, রাধাবল্লভ ও 
‘নন্দদ:লালের তিনটি বিগ্রহ তৈরি হয়। বাঁরভদ্র শ্যামসমন্দর বিগ্রহটি প্রার্থনা করলে, 


TH দানে অসম্মত হন ৷ পরে, কোন সময়ে র:দ্রর Poway প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিনষ্ট 
হওয়ার উপক্রম হলে বারভদ্র অলৌকিক ক্ষমতায় বাঁরবর্ষণ থেকে শ্রাদ্ধমণ্ডপ রক্ষা 


করেন; কৃতজ্ঞ রূদ্র বীরভদ্রকে দান করেন শ্যামস্যন্দর বিগ্রহ । 

প্রায় দৰ্শবছর আগে খড়দহের এক ARAM, পটেশ্বরী গোস্বামীজী মন্দির attest 
ক'রে শ্যামসন্দর বিগ্রহ স্থাপন করেন। তার আগে বিগ্রহ ছিল নিত্যানন্দ প্রভুর 
বসতবাড়ি কুঞ্জবাড়'তে। সপ্তদশরত্র fates রাসমণ্ডে রাসযান্তার সময় বিশেষ 
অনুষ্ঠান হয়। মেলা চলে এক মাস। শ্যামসং্দর মন্দির ১৯৬৭ সালে সংস্কার 
করে দেন বিড়লা জনকল্যাণ ট্রাস্ট । 

হান্টার সংগৃহীত বিবরণে aga বিগ্রহ ননিমণি ও মাঁন্দর স্থাপন ঘটনার উল্লেখ 
আছে। শেষে হান্টার লিখেছেনঃ “The Khardah Goswamis secured 
‘another piece of the sacred stone ; and made the image of Syam- 
sunder for their own temple, which has now become a source of 
considerable wealth. A short distance above the Khardah Vishnuvite 
‘temple as a cluster of 24 shrines dedicated to Siva.” (A Statistical 
Account of Bengal—w. W. Hunter, j} 


বারাকপনর মহকুমা ১১৪১, 
শ্যামস:ন্দর বিগ্রহ একটি বৃহৎ আটচালা মান্দিরাভ্যন্তরে অবস্থিত। বেদীর ওপর 
রয়েছে রোপ্য মণ্ডে কাণ্টপাথরের কৃষ্ণ এবং অষ্টধাতুর রাধিকা । মন্দিরের সামনে 
আছে নাটমান্দর ৷ মন্দিরে কৃষ্ণ রাধা যুগল মূর্তি ছাড়াও আছে বঙ্কিমদেব 
শালগ্ৰাম শিলা, ব্রিপুরাসান্দরী ও অনন্তদেব শিলা ৷ নিত্যানন্দের আদি নিবাস 
বীরভূমের একচকু গ্রাম থেকে তিনি এই বিগ্রহ তিনটি নিয়ে আসেন। টৈতন্যদেব 
ব্যবহৃত দণ্ডের ভগ্নাংশ, নিত্যানন্দ লিখিত ভাগবত ATA সযত্নে রক্ষিত আছে। 
গঙ্গার ধারে অবস্থিত বিশাল রাসমণ্ডে কার্তিক পীর্ণমায় রাস উৎসব হয় জাঁকজমকের 
সঙ্গে। রাসমণ্টির আছে সতেরটি চড়া। সিশড় দিয়ে ওপরে উঠতে হয়। 
প্রথম রাসমণ্ডাট ধ্বংস হলে, স্থানীয় কিশোর পাঁরবার এট নিমণি করেন। পরে! 
দ্বার সংস্কার হয়েছে। তিনাঁদন সাড়ম্বরে রাসযাত্রার পর চতুর্থ দিন হয় 
গোষ্ঠাবহার। এইদিন বিরাট শোভাযান্্রাসহ শহর পারক্রমার পর শ্যামসমন্দর বিগ্রহ 
মূল মান্দরে নিয়ে যাওয়া হয় রাসমণ্ট থেকে। সেখানে তারপর অনুষ্ঠিত হয় বিরাট' 
roma) একটি অসাধারণ ও অতুলনীয় অন্ষ্ঠান। এ সময় মেলা হয় 
একমাস ধরে। 

গঙ্গার ধারে একটি দোলমণ্ড আছে। সেখানে ফাল্গুনী NTA অনুষ্ঠিত হয় 
শ্যামস:ন্দর জীউয়ের দোলযাত্রা। বৈশাখী পীর্ণমায় ফুলদোল এবং মাঘী 
oi TTA উৎসবের সময় মেলা বসে, মাত্র একদিনের জন্য । 

শ্যামস:ন্দর মন্দিরের উত্তর দিকে গোপণনাথজাঁউ মন্দিরে কষ্টিপাথরের কৃষ্ণ a, foo 
ও ধাতু নিৰ্মিত রাধিকা Tio আছে। মন্দিরে নাটমন্দির ও দোলমণ্ণ আছে। 
নিত্য পুজার ব্যবস্থা রয়েছে । রাসযাত্রা ও দোলযাত্রায় সময় উৎসব হয়। এটিও: 
বিড়লা জনকল্যাণ ট্রাস্ট সংগ্কার করে দিয়েছে ১৯৬৮ সালে | 

শ্যামসান্দরের মন্দিরের কাছেই পশ্চিমমুখী আটচালা মদনমোহনজীউ মন্দিরে ATT- 
সনের ওপর দণ্ডায়মান কষ্টিপাথরের Frais ও অণ্টধাতুর রাধিকামর্ত এবং 
একটি ছোট গোপালমার্ত ও কিছ; শালগ্ৰাম শিলা আছে। গোস্বামীপাড়ার 
রাধিকাচরণ গোস্বামীর স্ত্ৰী প্রাণময়ী দেবী এই মন্দির মণি করেন ৷ পুরুলিয়া 
জেলায় মদনমোহন জাউয়ের ৪০ বিঘা দেবোত্তর wits আছে। প্রাতাদন পজা 
হয়। মন্দিরে উৎসব হয় সারা বছর ধরে। তার মধ্যে ফুলদোল, 'চাঁচর, বুলন, 
gah MÒ, কৃষ্ণের কালীর,প ধারণ (কার্তিক) GARG মহোৎসব 


Sarg উল্লেখযোগ্য | 
শ্যামসন্দের মন্দিরের উত্তরাদিকে নবরত্ব মহাপ্রভুর মন্দির ১৭৬০ শকে মণি করেন. « 


১৪২ উত্তর চাঁব্বশ পরগণার হীতিবৃত্ত 


নন্দমোহন গোস্বামণ ও ললিত মোহন গোস্বামী। মাঁন্দরে রাধাকৃফ 1বগ্ৰহ ছাড়া 
আছে চৈতন্যদেব, নিত্যানন্দ ও জগনাথদেবের mio! নিত্যপঃজা হয়। 
রথযাত্রা; নিত্যানন্দ প্রভুর আবিভবি উৎসব (MÅ শুক্লা ত্রয়োদশী ) এবং 
চৈতন্যদেবের আবিভবি (ফাল্গুনী পীর্ণমা ) উপলক্ষে উৎসব হয় সাড়ম্বরে ৷ 
এই মান্দরাট খড়হদ শহরের {ভিতরে অবাঁদ্থত। 


প্রতিবছর মাঘ. মাসে শা ত্রয়োদশী তিথিতে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর আবিভবি 
উৎসব ও নামযজ্ঞ gates হয় কুঞ্জবাটিতে। এখানে নিত্যানম্দর মন্ময়মণ্ত 
আছে। তাঁর দুই val বস:ধা ও creda সমাধি আছে গৃহ প্রাঙ্গণে । এই 
বাড়তেই প্রথমে শ্যামসান্দর SS faery ছিল ৷ ১৯৪২ সালে খড়দহ কোম্পানির 
এ. রাইট এবং জে. স্কট FANT সংস্কার কাঁরয়ে দিয়েছিলেন ৷ 

দ্বারিকনাথ লাহা এবং বাদলমাণ দাসী নিৰ্মিত অন্নপৰ্ণো মন্দির দোলমণ্ পাড়ায় 
লাহাদের বাড়িতে অবাস্থত । শ্বেতপাথরের বেদীর ওপর অণ্টধাতু নাত দেবী- 
মঠার্ত। তার সামনে দাঁড়িয়ে মহাদেব । দেবীর গায়ে নানা অলঙ্কার ৷ মাশ্দরে পথক 
মণ্ডে আছে গৌর দনতাইয়ের দার; বিগ্রহ । শ্বেত পাথরের একটি গণেশ TTS ও নারায়ণ 
{শলা আছে মান্দরে। নিত্য পুজা হর । আশ্বিন মাসে অষ্টমী পুজার দিন এবং 
চৈত্র মাসে অন্নপ:্ণা পুজা হয়। তাছাড়া কার্তক মাসে রাসের উৎসবও হয়। 
খড়দহে নিত্যানন্দ প্রভু বেশ GR AA কামদেব পণ্ডিতের গৃহে বাস করেন। এই 
কামদেব পণ্ডিত কুলীন পাড়ার রাধাকান্ত জীউ মাঁন্দর নিমণি করেন ৷ অনেকে মনে 
করেন, এটি শ্যামসূম্দর জাউ মন্দির নিমাণের আগে তৈরি। মন্দিরটি পর্বমুখী আট- 
চালা ধরনের ৷ সামনে নাটমান্দির । মান্দরে কাণ্টপাথরের কৃষ্ণ মূর্তিআছে। ধাতু" 
falas রাঁধকামার্ত চুর হয়ে যাওয়ায়, পিতল 'নার্মত একটি রাধকামযীর্ত রাখা 
হয়েছে ৷ বর্তমানে স্থানীয় raaa পাঁরবার মান্দরটির সেবায়ত | 

রাধাকান্ত জীউ মন্দিরের কাছে লক্ষমীনারায়ণ জীউ মন্দির ১৩৫৩ সালে fanfa করেন 
স্বামী যতীন্দ্র রামানজ দাস। বিরাট প্রাসাদতুল্য পাশ্চমমুখী মন্দির ফুল ও ফলের 
বাগানে সাজানো ৷ মাঁম্দরের পাঁচটি চূড়া দেখা যায় বহদুর থেকে । চুড়ায় আছে 
fags এবং পিতলের কলসী ৷ মান্দরের ভিতরে শ্বেতপাথরের বেদীর ওপর শ্বেত 
পাথরের লক্ষ্মী ও চতুভজ agio অবস্থিত। তাছাড়া আছে বলরাম স্বামীর 
একটি মর্মর aie’ বলরাম স্বামীর আবিভবি উৎসব হয় চৈত্মাসের শক্লা একাদশী 
‘তিথিতে ৷ মাঁন্দরে দনতা পুজার ব্যবস্থা আছে। দোল যাত্রা ও জন্মাষ্টমীতে 
উৎসব হয়। মাঁন্দর থেকে একটি ঘাট নেমে গেছে গঙ্গায় । 


বারাকপর মহকুমা ৷ ১৪৩ 


গোদ্বামণ পাড়ায় ১৩০৮ সনে রাধাবৃন্দাবনচন্দ্র জাউ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন মোহিনী- 
মোহন গোস্বামণর স্তর শুভঙ্করশী দেবী। মন্দিরে আছে কাণ্টপাথরের কৃষ্ণ বিগ্রহ, 
ধাতুনিমি'ত রাধিকা এবং দারযানার্ত ষড়ভুজ গোরাঙ্গ । ফুলদোল, ঝুলন, জদ্মান্টম?, 
রাসযাত্রা, মাঘীপরীর্ণমা ও দোলযাত্রার উৎসব হয় সাড়ম্বরে । মন্দিরের কাছেই 
রাসখোলা রোডে আছে একটি রাসমণ্ড । ফুলদোল ও রাসযান্রার সময় এখানে উৎসব 
হয়। ১৯৬৮ সালে বিড়লা জনকল্যাণ ট্রান্ট মন্দির ও রাসমণ্ঠ সংস্কার করেন। 
খড়নহের মান্দরগ:ীলর মধ্যে জমিদার বিশ্বাসদের ফাঁকি ঘাটে ছাব্বিশটি শিবমদ্দির 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ‘এরা কৃষ্ণনগর রাজপাঁরবার থেকে আনোয়ারপবর পরগণা 
জমিদারি পান এবং বারাসাতের বামনমুড়োয় বসতি স্থাপন করেন। পরে চলে 
আসেন খড়দহে ৷ খড়দহে এদের জাঁণ“প্রায় ঘরবাড়ি এখনও আছে। বিশ্বাস পরি- 
বারের রামহাঁর বিশ্বাস ও প্ৰাণকৃষ্ণ বিশ্বাস এই ছাব্বিশটি আটচালা শিবমন্দির 
দনমণি করেন ৷ উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত পশ্চিমমূখী ছাটি মান্দর সব থেকে বড়। 
‘বিশাল ছটি শিবলিঙ্গ আছে মন্দিরে ৷ মন্দিরের দরজার কারুকার্য খাঁচত কালো 
পাথর বসানো ৷ ঘাটের দক্ষিণ দিকে মোট কুড়িটি মন্দির সাজানো । আগে FNS 
মান্দির প্রাঙ্ণই ছিল পষ্পোদ্যান শোভিত | 

রাসখোলায় বটগাছের নিচে বালকনাথ শিবমান্দর প্রতিষ্ঠা করেন শ্যামচাঁদ হালদার ৷ 
চৈতমাসে এখানে নীলপজা হয় সাড়ম্বরে ৷ কাছেই একটি কালপজার স্থানে কার্তিক 
মাসে দীপান্বিতার ALT হয়ে থাকে । থড়দহের দাঁক্ষণে গঙ্গার ধারে শ্বেতপাথরের 
শ্রীগ্রগলক্ষমীনারায়ণের যুগল বিগ্রহ আছে একটি মান্দরে। মান্দিরটি ইন্দ:ভুষণ 
বন: স্থাপিত। মান্দির সংলগ্ন ঘাট ও উদ্যান দর্শনাথাঁদের আকৃষ্ট করে। 


টিটাগড় 

কোম্পানি আমলে টিটাগড়ে একটি ডক গড়ে ওঠে ৷ ১৪৪৫ টন ওজনের একটি 
জাহাজ এখান থেকে জলে ভাসানো হয়োঁছল ৷ বেশ faa, মনোরম বাগানও ছিল 
য়ুরোপ'য়দের । ৩০০ {বিঘা জমির ওপর ছিল একটি AST বাগান। ডক বা 
বাগানের কোন চিহ্ন নেই। এখন টিটাগড়ে আছে পাটকল ও কাগজকল ৷ তাছাড়া 
ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কপোরেশনের 'বিদ্যবৎসরবরাহ কেন্দ্ৰ চাল; হয়েছে কয়েক 


বছর আগে | 
এক সময় সেরা নীলকুঠি ছিল টিটাগড়ে। একজন খ্যাতনামা নীলকর ছল 


১৪৪: উত্তর চাব্বশ পরগণার ইতিবৃক্ত 


টমাস। তার কুঠি ও গড় ছিল পাঁরখা ঘেরা সংরাক্ষত। গড়াট ছিল ইটের 
তৈরি। তার থেকে নাম হয় ইটাগড় এবং পরে টিটাগড়। এই PATS করেছেন 
অনেকেই ৷ আবার কারো মতে, টিটো খাঁ নামে একজন সেনানায়ক এখানে গড় 
নিমণি করোঁছলেন। সেট ছিল নীল বিদ্রোহের অন্যতম ঘাঁটি । টিটো খাঁর নাম 
থেকে AVIS টিটাগড় নামে পারচিত হয়। 


ক্যাথালন রোঁসনডেনের রচনার টিটাগড় সম্পর্কে উল্লেখ আছেঃ “Just 
below Barrackpore Park a group of twenty-four small 
Hindu temples, clustered together, form an imposing and 
picturesque object on the bank, as seen from the river. These, 
the Tittaghur temples, are of comparatively recent date, 
having been built by a wealthy Hindu family about the close 
of the eighteenth century. They mark however a locality which 
for long years before that period had an evil reputation as the 
headquarters of a family of Thugs, or Phanseegars—the strang- 
lers. The Thugs were a caste of hereditary robbers who 
infested the highways of India, not only robbing their victims, 
but strangling them by means ofa handkerchief fastened in a 
running noose. It was not till the nineteenth century was well 
advanced that these murderous highwaymen were effectually dealt 
with when colonel Sleeman, incharge of a special department of 
police, hunted them down, and, breaking up their gangs 
relieved the country of their baneful presence on the highways. 


( Calcutta: Past and Present. Page 194 ) 
কলকাতা থেকে ১৯ 'কাঁম দরে aaas িটাগড়ে আছে একাটি থানা ও একটি 
রেলস্টেশন। ট্রেনে এবং বাসে যাওয়া যায়। পাঁশ্মাঁদকে হুগাঁল নদ, পর্্বাদকে 
রেলপথ ; উত্তর ও দাঁক্ষিণে যথাক্রমে বারাকপুর ও AGAR | 
টটাগড় থানার আয়তন ১৮ বর্গ কীম। ১২ বর্গ কাম এলাকা 'নয়ে গ্রামাণ্ডল ৷ 
টটাগড় ও বারাকপুর মিউানাসপ্যালাঁট পড়েছে 'টটাগড় থানার মধ্যে ৷ পৌর 
এলাকার আয়তন ২ বৰ্গ কামি । লোকসংখ্যা ১ লক্ষ ৪ হাজার ৷ পাকা রাস্তা 
২৫৬ কিমি, কাঁচা রাস্তা ৯'৬ কিমি 1 ২১টি ওয়ার্ডে আছে চটি গভীর নলকুপ ও রাস্তার 
৬০০ নলকুপ। পৌরসভায় fey উদ্যান ১টি, কবরখানা ২টি, জ্যাদ্বমলেন্স বট 
এবং ওটি ট্রাকটর আছে। পাটকল, কাগজের কল ও অন্যান্য বেশাঁকছ্‌ কলকারখানা 


বারাকপুর মহকুমা ১৪৬. 


আছে এই অঞ্চলে । যে কারণে, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের অসংখ্য মানুষ এখানে 
বসবাস করে কর্মব্যপদেশে | 

টিটাগড়ে গঙ্গার ধারে দক্ষিণমুখী নবরতু SANT মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন জগদম্বা 
দেবী । জগদম্বা হলেন TAY রাসম'ণির কন্যা এবং মথুরামোহন বিশ্বাসের স্ত্রী । মান্দরে 
ঢুকে প্রথমে পাওয়া যায় ছয়টি শিবমান্দির সংলগ্ন নাটমান্দির এবং মলমন্দির ৷ মন্দিরে 
শ্বৈতপাথরের বেদীর ওপর রৌপ্যাসনে Safest দেবী অন্নপণরি বিগ্রহ অঞ্টধাতু 
fira এবং অলঙ্কার ভূষিতা। দেবা-বিগ্রহের সামনে ভোলানাথ দাঁড়িয়ে। তাঁর 
হাতে fara! mio রূপার তৈরি | তান ভিক্ষাপ্রার্থী। দ্বিভূজা দেবীর একহাতে 
অন্নপান । মন্দিরে অন্য সিংহাসনে রয়েছে MPR ও শিবালঙ্গ। অন্নপূর্ণা 
মন্দির ও শিবমাশ্দরগৃিতে নিত্যপজা হয়। একটি চাঁদনী আছে গঙ্গার ধারে। 
গঙ্গার তারে প্রাচীন দেবী বিশালাক্ষীর মন্দির। মন্দিরের কাছেই TATA’ আছে 
বিশালাক্ষণ দহ ৷ প্রতিবছর বৈশাখে দেবীর গঙ্গাস্নান উপলক্ষে বহ:প;ণ্যা্থরি সমাবেশ 
ঘটে। বার্ধিক পজা হয় এই সময়ে ৷ গঙ্গার মাঝিরা দেবীকে নিয়ামত পা দেয়। 
আনম্দপ;রীতে আছে ঘোবদের রামসীতা মন্দির। এই মান্দির প্রাতষ্ঠা করেন তাঁরণী 
কুমার ঘোষ ৷ চৈত্রসাসের রামনবমন তিথিতে উৎসব ও মেলা হয়। তালপুকুরে একটি 
শশতলা ও একটি কালমন্দির এবং বি. সি. চ্যাটার্জি রোডে একটি কালা মন্দির আছে। 
পাক‘ রোডে আছে পোড়া শিবতলা। এখানে একট গাছের নীচে আছে পাথর 
খণ্ড সেখানে চৈত্রমাসে নীলপজা হয় ॥ বি. টি- রোডে ষষ্ঠীতলায় রথযাত্রা হয়। 
এই রথযাত্রা প্রবর্তন করেন আঁহভ্‌ষণ দাস। দাসদের বাড়িতে রাধাকৃষ বিগ্রহ 
আছে। শ্রাবণ মাসে ঝূলনযান্রা এখনও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে পাণ্ববতাঁ এলাকায় | 
হারিসভা রোডে একটি নাটমন্দির আছে হরিসভার | নামকীর্তন ও নানাধরণের 
পজানচ্ঠোন হয় নিয়মিত। বাচস্পতি পাড়ায় সীতারাম ওঙ্কারনাথ আশ্রমে উৎসব ও 
পজান:ষ্ঠান হয়ে থাকে। টিটাগড়ে গোবিন্দ চ্যাটাজ রোডে একটি মাজার আছে। 


পলতা 

কলকাতার ১৪ মাইল দূরে পলতা একটি AAW কেন্দ্র গ্রান্ড BF রোড যেখানে 
হগলিতে প্রবেশ করেছে সেখানে পলতার অবস্থান ৷ একসময় এখানে ছিল কোম্পানির 
বারুদ তৈরির কারখানা ৷ পলতা কলকাতায় পানীয় জল সরবরাহের অন্যতম 


কেন্দ্র ৷ ৯০০,একর জমির _ওপর গ্জলসরবরাহ কেন্দ্র বগাবার কাজ শর হয় ১৮৬৪ 


উঃ--১০ 


১৪৬ উত্তর চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত 
সালে। কাজ আরম্ভ হয়োছল পৌর সভার সেক্রেটার হীঞ্জানয়ার ডবল, সি. ক্লাকে'র 
রিপোর্টের ভিত্তিতে। পলতায় বসান হয় তিনটি পাম্প শহর কলকাতার প্রথম 
জল সরবরাহ শুরু হয় ১৮৭০ সালে । দৈনিক গড়ে ৬০ লক্ষ গ্যালন জল সরবরাহ 
হত। চার লক্ষ লোক এই পরিস্রুত জল ব্যবহার করতে পারত। কিন্ত: তখন 
শহরে লোকসংখ্যা ছিল ৬ লক্ষ ৩২ হাজার ৷ 

শহরে লোকসংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় জল সরবরাহের পরিমাণ বাড়াবার প্রয়োজন দেখা 
দেয়। ১৯০৯ সালে টালায় জলের ট্র্যাঙ্ক নমণি শুরু হয় । ১৯১১ সালে মে মাসে 
এখান থেকে জল সরবরাহ হয় ৷ পলতা ও টালা 'মাঁলয়ে নতুন জল সরবরাহ পাঁরকপ্পনা 
রাচত হয় ১৯২৩ সালে। পনের বছর ধরে ২,৬৫,০০,০০০ টাকা খরচের পর সম্পূর্ণ 
রূপ পায়। পানীয় জল সরবরাহ পরিমাণ ক্রমশ বাড়তে থাকে। ১৯৪০ সালে হয় 
দিনে ৭৫ মলিয়ন গ্যালন। পলতা থেকে সমগ্র কলকাতায় ১৯৭৪ সালে জল সরবরাহ 
পারমাণ ছল ১১০ মিলিয়ন গ্যালন । | 
পলতা পাম্পিং স্টেশনের জলাধারে বালি জমে যাওয়ায় এক সময় স্টেশনটি বিপন্ন হয়ে 
AG বহ: ব্যয়ে বালি সাঁরয়ে ফেলা হয়েছে | 


ইছাপুর 


এখানে ব্রিটিশ সরকার আর্ডন্যান্স ক্যান্টীর প্রতিষ্ঠা করে ১৯০৫ সালে । ১৯০৬ সালে 
প্রথম রাইফেল তৈরি হয়। এই mih বাঁড়র আগে মালিক ছল ওলম্দাজ 
কোম্পানি ৷ তখন নাম ছল বাঁক বাজার। বর্তমান রাইফেল ফ্যান্টীরর পাকের 
জায়গায় ছিল বাঁক বাজার। abima অস্টেম্ড কোম্পানি ১৭১২ সালে এই 
স্থানাটর দখল নিয়ে এখানে একাঁট বারুদের কারখানা বানায়। তখন ইংরেজ 
আর গলম্দাজ কোম্পানিতে প্রবল প্রাতদ্বাদ্ৰতা। হুগলীর ফৌজদার ১৭৩৩ সালে 
বাঁক বাজার দখল করার পর ওলন্দাজরা কারখানা ফেলে চলে যায়৷ তাদের বাড়ি ও 
বারদের ম্যাগাজিন এখনও আছে৷ পলতা ফোঁরঘাটের কাছে ইছাপ;র ও নবাবগঞ্জার 
মাঝখানে ছিল কারখানা । নদীর বিপরীত পারে ফরাসী গভন“মেন্ট হাউস ও 
তাদের গেরেটি পত্নী ৷ নবাবের বিরদ্ধে য্যদ্ধযান্রার সময় ক্লাইভ এই পত্তনী দখল 
করে নিয়োছলেন। 

বাঁক বাজার ১৭৪০ সালে ওলন্দাজদের দখলে গেলে, তারাও সেখানে একটি বারুদের 
কারখানা ও or বানায়। কিন্ত পলাশী যুদ্ধের পর মুরশিদাবাদের মীরজাফর 


বারাকপঢুর মহকুমা ১৪৭ 


আলি খান ওলম্দাজদের পরাস্ত করে বাঁকি বাজার দখল করেন এবং শোভাবাজারের 
রাজা নবকৃষণকে স্থানটির অধিকার দেন। ১৭৯৪ সালে জন ফারকুহার নামে জনৈক 
ইংরেজ ব্যবসায়ী নবকৃষ্ণকে কলকাতায় কিছু জমি দিয়ে এই স্থানটির অধিকার পান 
তার বিনিময়ে । তারপর এখানে বারুদ কারখানা গড়ে তোলেন ফারকুহার। তিনি 
কোম্পানির বারুদ তৈরির এজেন্ট ছিলেন ১৮১৪ সালের ১ মাৰ্চ পর্যন্ত । ফারকুহারের 
সময় স্থানটি ইছাপুর নামে পরিচিত হয়। 

জোয়ারের সাহায্যে মিল চালাবার এক 'বিচিন্র পাঁরকপ্পনা ছিল ফারকুহারের। তিনি 
এব্যাপারে যে এগিয়েছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বর্তমান মেটাল জ্যান্ড 
স্টল ফ্যাক্টর ও রাইফেল ফ্যাক্টারির মাঝখানে যে খাল আছে তার জল ব্যবহারের চেষ্টা 
করোছিলেন ফারকুহার তবে তিনি সফল হনান। কারণ তাকে মিল চালাতে ২২২ টির 
বোশি বলদ ব্যবহার করতে হত। 

ইছাপুরের কারখানায় ১৭৯৪, ১৭৯৯, ১৮০২, ১৮০৯ এই ক'বছর কয়েকবার 
বিস্ফোরণ ঘটে । বেশ কিছু লোক প্রাণও হারায়। 

ফারকুহার ব্যাৱেল পিছ: ৫ টাকা হিসাবে ১৮০০০ টাকা পেতেন কোম্পানির কাছ 
থেকে ৷ fre দুবছরের হিসাবপন্র ঠিক ভাবে না দিতে পারায় ১৮০২ সালে তাকে 
সাসপেন্ড করা হয় ছ’মাসের জন্য | ১৮১৪ সালে ফারকুহার পদত্যাগ করলে এজেন্ট 
নিযুক্ত হন সার্জেন জে. হেয়ার ৷ তারপর থেকে বারদ্দ কারখানার উৎপাদন হ্রাস পেতে 
থাকে । এলাহাবাদের গান পাউডার ফ্যান্ীরর এজেন্ট ক্যাপ্টেন গ্যালোওয়ে এজেন্ট হয়ে 
আসেন | তারপর ক্যাপ্টেন ম্যাকলিয়ড এজেন্ট হন এবং গ্যালোওয়ের ওপর আধ:;নিকী- 
করণের দায়িত্ব পড়ে। ম্যাকালয়ডের সময় ফ্যান্টীরর নানা রকম উন্নতি ঘটে। 
তিনি অবসর নিলে গ্যালোওয়ে এজেণ্ট হন। 

১৮৩৬ সাল থেকে ১৮৫৪ সালের মধ্যে বিস্ফোরণ হয় ১১টি। প্রতি বিস্ফোরণে 
প্রাণহানি ঘটে | ১৮৩৬ থেকে ১৮৪৩ সালে ৬৪,২৭৭ ব্যারেল, ১৪৪ থেকে ৪৮ সালে 
60,098 ব্যারেল, ১৮৫২ থেকে ৫৩ সালে ১০,০০০ ব্যারেল IAT উৎপন্ন হয়েছিল | 
১৮৯২ সালে দি বেঙ্গল গান পাউডার ম্যান/ফ্যাক্টরী বদ্ধ করে দেওয়া হয়। 
নতুন ভাবে গড়ে ওঠে রাইফেল ISAT | 

মেটাল ত্যান্ড স্টীল ফ্যান্টীর ও রাইফেল ফ্যান্টীরর মাঝের খাল পেরিয়ে গিয়েছিলেন 
মহাপ্রভু চৈতন্য ৷ সে হিসাবেও খালটির এতিহাসিক গুরুত্ব আছে ৷ ইছাপ;ুর পাক‘ 
ছিল আধাদ্গের মত ৷ নবাবগঞ্জ আর ইছাপ;র ছিল ভবানীপুর বোসদের সম্পাত্ত। 
তাদের দখল করা জমির উপর গড়ে ওঠে গান ফাউন্ড্রী ফ্যাঙঁরি। পরে নাম হয় মেটাল 


SA উত্তর চা্বশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


ore স্টীল ফ্যাক্টরী । এই জাম নিয়ে বোসদের সঙ্গে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দীর্ঘকাল 
দেওয়ানী মামলা চলোছল ৷ 

হাঁবালশহর মৌজার অন্তর্গত বারাসাত মহকুমার অধীন ছল ইছাপ;ুর ৷ ইছাপ;রে 
একটি শিখ AZIA আছে । নবাবগঞ্জে রাসের মেলা হয় পনের দিন ব্যাপী প্রতি 
অমাবস্যা, AST চতুর্দশী ও কালীপ্‌জার সময় কালীমন্দিরে সমারোহ সহ AST 
হয়। পৌষ মাস ধরে মেলা চলে। মন্দিরের অন্যতম সম্পাত্ত শ্যামনগর বাজার l 
বাজার থেকে বছরে ৫০।৬০ হাজার টাকা আদায় হলেও, মান্দির সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণে 
তা ব্যয় হয় না। দামী কা্টপাথরের aie ও মূল্যবান সম্পাত্তর_বেশির ভাগ চুর 
হয়ে গেছে | মন্দিরের অবস্থাও শোচনীয় | 


১২৯৯ WITT প্রসন্নকুমার ঠাকুর মূলাজোড়ে একটি সংস্কৃত কলেজ, দাতব্য 
চিকিৎসালয় ও আঁতাঁথশালা প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরে প্রবেশ পথের দাঁক্ষণাঁদকে 
একটি কাছাঁর ও বৈঠকখানা 'ীনার্মত হয়। জমিদার প্রথা বিলোপের পর এই 
Paria ও বৈঠকখানায় সেবায়ত পঃরোহতরা বাস করতে থাকে । কিন্ত AMNA- 
ঘাটার ঠাকুর পাঁরবার চার {বিঘা জাঁমসহ এই aig foid কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য 
দান করেছেন ৷ মূলাজোড়ের ভারতচন্দ্র গ্রন্থাগারাঁট বিখ্যাত | 

TANGA কাছে কাউগাছিতে যে প্রাচীন গড়ের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়, সে সম্পকে 
TAFT মত প্রচালত। একপক্ষের মতে, AA হাঙ্গামার সময়, বর্ধমানের নাবালক 
মহারাজা কীর্তিচন্দ্রের জননী 'িপদকালে বসবাসের জন্য এই গড়বোষ্টত প্রাসাদ 


নিমণি করান। আবার অনেকে বলেন, এটি একটি পারত্যন্ত নীলকুঠি। 
কটন লিখেছেনঃ 


“A short distance, east of the railway station lie the remains of 
an old fort built by a Raja of Burdwan in the last century as a refuge 
from the Marhattas, who were continually making incursions on his 


Burdwan estates. The fort, however was abandoned after a short 


time, in consequence of a Brahman having been accidentally killed 


init. It wasa mud erection, surrounded by a deep moat about 


four miles in circumference, It has now passed out of the hands af 


the Rajas of Burdwan, and belong to the wealthy Tagore family of 


Calcutta, who have studded its ramparts with thick date planta- 
tions,” 


বারাকপুর মহকুমা ১৪৯ 
কঁ৷কিনাড়৷।ভাটপাড়৷/জগদ্দল 


পাশ্ব'বৰ্তা অগ্ুলগুলির মত সাংস্কৃতিক এঁতিহ্য নেই কাঁঁকনাড়ার | অনেক কলকারখানা 
গড়ে ওঠে । যে কারণে এখানে একটি রেল স্টেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। কাঁকিনাড়া, জগদ্দল, 
আতপুর ও ভাটপাড়ায় কয়েকটি পাটকল তোর হয় অনেক পরে। ক্ীকনাড়া ও 
নৈহাটি স্টেশন থেকে নেমে যেতে হয় ভাটপাড়ায়। কলকাতা থেকে MAS যাওয়া 
যায়। জগণ্দল থানার অন্তর্গত। কলকাতা থেকে দূরত্ব ২২ মাইল ৷ 

একসময় ভাটপাড়া বা ভট্টপল্পা ছিল সংস্কৃত চচরি প্ৰাণকেন্দ্ৰ । রেনেলের ম্যাপে 
ভাটপাড়ার উল্লেখ আছে । বহ: বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত এখানে জন্মগ্রহণ 
করোছলেন। তাঁদের মধ্যে স্মরণীয় হলেন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডানন তকরত্ব, 
মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ব, প্রমথনাথ তক ভুষণ, তারাচরণ GAZ, নিমাই 
তক্পঞ্চানন, হলধর তকচ্‌ডামণি, শিবচন্দ্র সার্বভৌম, যতুরাম সাবভৌম প্রমূখ ৷ 
এই সব পণ্ডিতদের সিদ্ধান্ত একদা ছিল হিন্দ; সমাজ সর্বজনগ্রাহ্য। বহ'পন্রনো 
বেশ কয়েকটি মন্দির আছে ভাটপাড়ায় | 

ভাটপাড়ার কাছেই শিল্পকেন্দ্র জগদ্দল। দুটি মজে যাওয়া খাল দেখা AS! 
একশ্রেণীর এতিহাসিক মনে করেন, রাজা প্রতাপাদিত্যের একটি দূর্গ ছিল এখানে | 
মোগল বাহন প্রতিরোধের জন্য এই খাল তিনি কাটিয়েছিলেন। কিন্ত খাল 
দুটোর কোন চিহ্ন নেই । 

ভাটপাড়া আগে নৈহাটি মিউনাসপ্যালাটর অন্তর্গত ছিল। ১৯৪১ সালে ২৫টি 
ওয়ার্ড নিয়ে ভাটপাড়ায় aea মিউানাসপ্যালাট গঠিত হয়। আয়তন ৪ ৬২ বর্গ 
মাইল॥ ১৯৬১ সালে জনগণনায় পৌর শহরের জনসংখ্যা ছিল ১৪৭,৬৩০ GA | 
জগন্দল থানার অন্তর্গত ভাটপাড়া। ভারতের বাভিন্ন রাজ্যের মানুষ এখানে বাস 
করে। তার অন্যতম কারণ কলকারখানা | 

ভাটপাড়ায় শতাধিক বৈদিক ব্রাহ্মণ পরিবার বাস করেন I. এই বৈদিক ব্ৰাহ্মণ সমাজের 
প্রতিষ্ঠাতা নারায়ণ ঠাকুর পর্ববন্গের খুলনা থেকে এখানে প্রাতাদন গঙ্গাস্নানে 
আসতেন। ভাটপাড়ার ব্ৰাহ্মণ জমিদার পরমানন্দ হালদার নারায়ণ ঠাকুরের কাছে 
দীক্ষা নিয়ে, তাকে এখানে বসবাসের জন্য জাঁম দান করেন। 

agamia বেশ কিছ? মন্দির আছে ভাটপাড়ায়। তার মধ্যে শিবমন্দির সংখ্যায় 
বোঁশ। বাঁধাভাঙা ঘাটের কাছে দণটি, ঠাকুর পাড়া রোডে দশটি, গোপাঁকৃষ্ণ রোডে 
দি কলাডাঙা রোডে একটি শিবমন্দির, পঞ্চাননতলা রোডে পঞ্চানন ঠাকুরের মান্দির, 
aonga একাট প্রাচীন গণানন ঠাকুরের মান্দর আছে। MORA গোপীমোহন 


১৫০ উত্তর চাদ্বশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


ঘোষদের মন্দিরে নানা সময়ে উৎসব ও পজান:্ঠান হয়। ঠাকুরপাড়া রোডে এক 
জায়গার ছটি 'শিবমান্দরের মধ্যে একটি aces নবরত্ব মান্দিরের আগে ছিল পোড়া 
মাটির অলঙ্করণ। ১৮১২ সালে মান্দিরাট পদ্মলোচন ভট্টাচার্য িমণি করেন ৷ ১৮০৭ 
সাল নাগাদ দাঁক্ষণমূখী পঞ্রত্ব ও নবরত্ব মান্দর ননিমণি করেন রামকান্ত সার্বভৌম ও 
তার স্ব্রী। পণ্চরত্ব মন্দিরটির পরে সংস্কার হয়েছে । ভোলানাথ ঠাকুর ১৮২০ সালে 
তর করেন পশ্চিমমুখী নবরত্ব মন্দির । এই মান্দরগলির ধারে আটটালা ধরনের 
জীর্ণ দুটি শিবমান্দর আছে । কাছেই দুটি আটচালা ধরনের ata একটিতে 
বর্তমানে শীতলা পূজা হর। কোন শিবালঙ্গ মন্দিরে নেই। ঠাকুরপাড়ার আরো 
দুটি জীর্ণ জোড়া শিব মন্দিরের একটি aay ও একটি নবরত্ব । পোড়ামাটির 
অলঙ্করণ আছে মান্দরে। পোড়ামাটির কাজে অলকৃত, জীণ ও পাঁরত্যন্ত দুটি fers 
মন্দির আছে বাঁধাভাঙা ঘাটের কাছে ৷ 

গঙ্গার ধারে ঘোষপাড়ায় দোতলা জগততারিণন মান্দরে দাক্ষিণাকালী বিগ্রহ প্রাতিষ্ঠিত ৷ 
চৈত্র মাসে অন্নক:ট উৎসব হয়ে থাকে । 

ভাটগাড়া িউনিসিপ্যালিটির মধ্যে জগদ্দল। জগদ্দলে চারটি শিবমন্দির, দুটি 
মহাবীর মন্দির, একটি রাধাকৃষ্ণের মন্দির আছে। 

ভাটপাড়া জগদ্দল ও কাঁকনাড়ায় আছে ১৭টি মসাঁজদ। কাঁকিনাড়ায় মানিকপারের 
দরগাহ, নতুন বাজারে শহীদ বাবাপীরের দরগাহ, জগদ্দল কোঁবন রোড দেওয়ান শা 
ওয়াসা পীরের দরগাহ এবং কারম শাহের মাজারে সব সম্প্রদায়ের মানুষ এসে মিলিত 
হয় মনস্কামনা সিদ্ধির বাসনায়। 

কার্তিক পীর্ণমার রাসযান্রার মেলা হয় কাঁঠালপাড়ায় Tele বাঁড়র রাধাকৃষণ 
বিগ্রহকে কেন্দ্রকরে। একশ বছরের পুরনো মেলা। এক মাস ধরে চলে। আগে 
মেলা হত রাসখোলার মাঠে ৷ সেখানে নদীয়া মিল প্রাতষ্ঠার পর মেলা রেললাইন 
ও ঘোষপাড়া রোডে ফাঁকা জাঁমতে সরে গেছে । 

রাধাকৃষ্ণর AGT দোল উপলক্ষে ফাল্গুন মাসের দোল ATANA চারদিন পরে বাঁধা- 
ভাঙা ঘাটে একদিনের একটি মেলা বসে ৷ স্থানীয় ভট্টাচার্যদের কূলদেবতা রাধাকৃষণর 
পণ্ডম দোল উপলক্ষে এই মেলা | 

রথযান্রাও ভাটপাড়ায় সাড়ম্বরে উদযাপিত হয়। আতপ;রে গোপাীমোহন ঘোষদের 
মান্দিরে জগন্নাথ দেবের রথযান্রার সমারোহ স্হানীয় ও দুর দ:রান্তের মানুষকে আজও 
আকষ্ট করে ৷ মেলা চলে পনের 'দিন। একটি বড় রথের মেলা বন্ধ হয়ে গেছে ৷ 


| 


বারাকপনর মহকুমা ১৫১ 


রথযান্ত্রা উপলক্ষে নৈহাটির জমিদার মখাৰ্জিদের এই মেলা বসত বাবুপাড়ায়। ' উৎসব 
হয়। কিন্ত; মেলা বদ্ধ । | 


শ্যামনগর মূলাজোড় 

ভাটপাড়া মিউনিসিপ্যালিটি ও জগদ্দল থানার অধাঁন মুলাজোড় একটি প্রাচীন 
স্থান । কলকাতা থেকে ১৯ মাইল ATA GAYS | শ্যামনগর স্টেশন থেকে ITOT- 
য়াত করা স:বিধাজনক ৷ হাবিলিশহর পরগণার অন্তর্গত বারাসাত মহকুমার অধীন 
ছিল শ্যামনগর ৷ মুলাজোড়ের বিখ্যাত কালীবাড়ি ও দ্বাদশ শিবমন্দির অন্যতম 
আকর্ষণ | 

মলাজোড়ের SHAT কালামান্দর ও গোপাঁনাথ জীউর মন্দির বিখ্যাত ৷ কবি ভারত- 
চন্দ্ৰকে কৃষ্ণনগরের মহারাজা THOU বহ্মোত্তর সম্পত্তি দেন মমলোজোড়ে ৷ কবি এখানে 
শেষ জীবন কাটান। রসসাহিত্যিক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ও রজ্গলাল 
মুখোপাধ্যায়ের জন্মস্থান ম:লাজোড়ের TROT গ্রামে | ঘোষপাড়া রোডে বহ; প্রাচীন 
সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির ও দ্বাদশ শিবমন্দির আছে। 

ব্ৰহ্মময়) কাল’ মন্দির ১২১৯ বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন পাথুরিয়াঘাটার গোপাঁমোহন 
ঠাকুর ৷ তাঁর ৯ বছরের মেয়ে ব্রঙ্মময়ী বিবাহের দিন প্রাতে গঙ্গাস্নানে গিয়ে জলে 
ড্‌বে মারা যায়। ব্রহ্ষময়ণর শবদেহ ভেসে ওঠে মলাজোড় ঘাটে । গোপাঁমোহনকে 
কালণমাতা স্বপ্নে জানান, তিনি কন্যারূপে ঠাকুর পরিবারে বসবাস করেছেন, এবং 
গোপীমোহন যেন মূলাজোড়ে ব্ৰহ্মময় কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। 
গ্বপ্নাদেশ পেয়ে গোপীমোহন STAI তারে মন্দির প্রতিষ্ঠা ও নিত্য সেবার ব্যবস্থা 
‘কয়েন ৷ বিশেষ পুজা ও অনূষ্ঠান চলত সারা বছর | মোষ ও অন্যান্য বলি হত৷ মোষ 
বালি এখন হয় না। তবে অন্যান্য বলি হয়ে থাকে । পৌষ মাসে বাসন্তী পূজার 
সময় একমাস ধরে মেলা চলে ৷ শিবমন্দিরে শিবরাত্রি ও নীলপ.জার উৎসব হয় । 
amat মন্দিরটির পরিবেশ এখনও মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যে সজ্জিত। মন্দিরের 
প্রথমে একটি প্রাঙ্গণে তিনটি পশ্চিমমূখী শিবমন্দির--আনন্দশঙ্কর, গোপাঁশঙ্কর ও হি 
শঙ্কর অবস্থিত । আর আছে দোতলা একটি নহবতখানা। মাঝের মন্দিরটি AVRET 
বিশিষ্ট দ্বিতীয় প্রাঙ্গণের প্রথমে ছয়টি শিবমন্দির পেরিয়ে ব্রহ্গময়ীর নবরত্ব মন্দির ৷ 
, তারপর আরও ছয়টি শিবমন্দির । সব কট মন্দির পশ্চিমমুখী। মন্দিরের ভিতরের 
ona তিন ফুট উঁচু কৃষ্ণ প্রস্তরের দেবী মার্ত নানা অলঙ্কারে ভুষিত এবং বেদীর 
ওপর অবাষ্থত॥ ৷ ব্ৰহ্মময় মান্দরের সামনে আছে নাটমন্দির। 


১৫২ উত্তর চাঁব্বশ পরগণার ইতিব্‌ত্ত 


SWAT মন্দিরের সামান্য ‘পিছনে গোপীনাথ জীউ মান্দরে কাষ্টপাথৱরের কৃষ্ণমনার্ত ও 
ধাতুময় বর্লাধিকামমৰ্ত আছে। জনশ্যাত, ঠাকুরবাড়র ফরিদপুরের জামদারি থেকে 
এই বিগ্রহ এখানে এনে বসান হয়োছল | 

মূলাজোড়ের সঙ্গে ফারাজ কাঁব আ্যপ্টান কাঁবয়ালের স্মাঁতও জড়িয়ে আছে। 'তাঁন 
এখানে লবণের ব্যবসা FATA | 


কেবল SHAT কালীমশ্দির নয়, গোপাীমোহন ঠাকুর পাঁরবারের প্রসন্নকুমার ঠাকুর 
এখানে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা ও চচরি জন্য কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কলেজটি 
পরবার্তকালে উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম শিক্ষাকেন্দ্রে হয়ে ওঠে । কলেজ ভবনাঁট 
জীর্ণ অবস্থায় বর্তমানে পরিত্যন্ত। ব্ৰহ্মময়ী মান্দরের দাক্ষণ দিকে seria ও 
বৈঠকখানা তোর হয়োছল। পরবার্তকালে এই aie দুটি মন্দিরের কর্মচারী ও 
সেবাইতদের বাসম্থানে পাঁরণত হয়। ঠাকুর পাঁরবার ১৯৮৫ সালে বাঁড়াটি Teta কলেজ 
প্রতিষ্ঠার জন্য দান করেছেন ৷ ম.ুলাজোড়ের ভারতচন্দ গ্রন্থাগার অজস্র গ্রন্থ সমৃদ্ধ | 
আর একটি aire গ্রাম মাদরাল। কাঁকনাড়া স্টেশন থেকে সহজেই যাওয়া যায় 
গ্রামে । ভাটপাড়ার WA Tas অবাস্থত এই গ্রামে আছে জয় চণ্ডী দেবার মন্দির । 
জনশ্রাীত, একসময় বিস্তীর্ণ জঙ্গল ঘেরা জায়গার মধ্যে ছিল এই মান্দর। সম্পূর্ণ 
এলাকা তখন ছিল ডাকাতদলের আস্তানা | তখন ন্রমোহনন খাল aww ছল এই মান্দর- 
সংলগ্ন অঞ্চলে । পরে খালটি মজে যায়। ইংরেজ শাসনের প্রথম যুগে ডাকাতি বন্ধ 
হয়ে যাওয়ায় মাম্দরটি পাঁরত্যন্ত হয়। ডাকাতরা মান্দর ত্যাগ করার সময় GAD TT 
দেবীর বিগ্ৰহ জয়চণ্ডা দীঘিতে ফেলে দিয়ে ায়। মান্দির অণ্ডল জঙ্গলময় হয়ে ওঠে | 
অনেক পরে এখানে কলকারখানা ও জনবসাঁত গড়ে ওঠে । মান্দরের আশপাশ পাঁরণকার 
“করা হয়। জগৎ চক্লবত নামে জনৈক ব্যান্ত স্বপ্নাদেশ পেয়ে দণাঁঘ থেকে জয়চণ্ডী বিগ্রহ * 
উদ্ধার করে। মন্দির সংস্কার করে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ?নত্যসেবার ব্যবস্হা 
Bl ভাটপাড়ার জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ মন্দির সংস্কার করেন ১৯৩৭ সালে ৷ পাতি বছর 
ফাল্গুন পণৰ্ণমার ছয়দিন পরে জয়চণ্ডীর পূজা ও সপ্তম দোল উপলক্ষে সাতদিন 
মেলা হয়। আগে এই মেলায় বাউল, পার ফাঁকর দরবেশ আসত। এখন আর 
আসে না। মেলাটি একশ বছরের পুরনো । বাঁলর ব্যবস্থা এখনও প্রচালত আছে। 
মাদরাল গ্রামের অন্যান্য দেবদেবীর মান্দিরও আছে। একটি শীতলা মান্দরঃ একট 
দোতলা শিবমন্দির, একট কালীমান্দিরে নিয়মিত প্‌জানষ্ঠান হয়ে থাকে । ! দোতলা 


শিব্পান্দিরের কাছে একটি পুরনো কাঠের মান্দর আছে। 87795 
সময় একাঁদনের মেলা হয় ৷ 


'বারাকপুর মহকুমা ১৫৩ 
জগদ্দল থানার শ্যামনগর গ্রামে একটি শীতলা মন্দির, ঝাউগাছি গ্রামে একটি কালী 
মন্দির আছে। এসব মন্দিরে নিয়মিত পুজা ও উৎসব হয়ে থাকে | 


নৈহাটি 


নটাঁহাটি বা নবহট্র নামে পরিচিত ছিল বহুকাল আগে। একটি জংশন প্টেশন। 
কলকাতা থেকে ২৪ মাইল দরে অবস্থিত নৈহাটিতে সংস্কৃত চচরি কেন্দ্র ছিল এক 
সময় ৷ প্রত্বতাত্বিক ও এঁতিহাসিক হরপ্রসাদ শাস্ত্র নৈহাটিতে জন্মগ্রহণ করেন। এই 
প্রাচীন জনপদটিতে কলকারখানা প্রতিষ্ঠার পর থেকে জনসংখ্যা বাড়তে থাকে। 
এক সময় ছিল বারাসত মহকুমা শাসকের অধানে। ১৬৩২ সালে সপ্তগ্রাম থেকে 
'হুগলিতে বাঙলার রাজধানী স্থানান্তরিত হলে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ এসে 
'নৈহাটি অঞ্চলে বসবাস শুরু করে। 

নৈহাটি স্টেশনের পবাঁদকে কাঁঠালপাড়া গ্রাম। এই কঠালপাড়া কথাসাহিত্যিক 
বঙ্কিমচন্দ্ররে জন্মস্থান । বাহ্কিমচন্দ্রের পৈতৃক জমিজমার বেশির ভাগ রেলওয়ে 
হয়ার্ডের নিমণি কাজে সরকার গ্রহণ করে। বসতবাড়ির একটা অংশ অবশিষ্ট থাকে। 
দরগ্ঘকাল বঞ্চিমচন্দ্রের জন্মদিনে বিহ্বিমসাহিত্য সম্মেলন’ বেশ উৎসাহের সঙ্গে 
অনুষ্ঠিত হত। তাছাড়া বন্ধিমচন্দ্রে কুলদেবতা বিজয় রাধাবল্পভ জীউর রথযান্রায় 
কাঠালপাড়ায় উৎসব হত সমারোহের সঙ্গে । এখনও মেলা চলে আট দশ দিন ধরে । 
মদনমোহনের রাসযাত্রা উপলক্ষে মেলা হয়। নদীয়ার মহারাজা শ্রীশচন্দ্র রায় 
বাহাদুর এই মদনমোহন মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। 

'নৈহাটি কুমারপাড়ায় মহাকালী মন্দির, কাঁঠালপাড়ায় বূড়াশিবের মন্দির, শীতলা 
মন্দির, বৈদিক পাড়ার শ্যামসান্দর কালী মন্দির আছে। নৈহাটির বুড়া শিবতলা 
‘ও কাঁঠালপাড়ার বুড়াশিবের মন্দিরে গাজনের মেলা বসে। তাছাড়া আছে বিভিন্ন 
দেবদেবীর পজা ও উৎসব | 

নৈহাটিতে গঙ্গার ধারে একটি স্থান রথডাঙার মাঠ নামে পারচিত। এই মাঠটির 
সম্বন্ধে একটি জনশ্রুতি প্রচলিত। িরাজদ্দৌলা ১৭৫৬ সালে কলকাতা অভিযান 


করেন। তিনি sga থেকে ভাগারথী পেরিয়ে সসৈন্যে এই মাঠে বিশ্রাম 


'নিয়েছিলেন। 
বড় বড় জট মিল ও বিবিধ কলকারখানার জন্য ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের অসংখ্য 


Sis উত্তর চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


মানুষ এখানে এসে বাস করে ৷ স্কুল, কলেজ, ডাকঘর, বাজার, সিনেমা, হাসপাতাল 
মিলে নৈহাটি একটি আধহানক শহর | 

নৈহাটি একটি মীনাঁসপ্যাল শহর । গাঁরফা, কাঁঠালপাড়া প্রভাত এই facia 
সিপ্যালিটর অন্তর্গত। ওয়ার্ড সংখ্যা ১৯। ১৮৬৯ সালের ১মে নৈহাটি 
মিউানাসিপ্যালিটি গঠিত হয়। ১৯৬১ সালে 'জনসংখ্যা ছিল ৫৮,৫৪৭ | 

নৈহাট জংশন স্টেশন থেকে একটি রেলপথ TAA হ:গাঁলর ব্যাশ্ডেলে গিয়ে 
দিলেছে। ১৮৮৭ সালে এই রেলপথ চাল? করা হয়। কলকাতা থেকে AATF 
রোড হয়ে বাসে নৈহাটি যাওয়া যায়। নৈহাটি ফৌরঘাট থেকে ভাগ্গীরথী পোরিরে 
যাওয়া যায় চ*চুড়ো ও অন্যান্য BVA | 


গরিকা 


বাঙ্কমচন্দু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনীতে লিখেছেন : “কাঁচড়াপাড়ায় দাঁক্ষণে কুমারহট, 
কুমারহট্ের দক্ষিণে গৌরীভা বা গাঁরফা। এই তিন গ্রামে অনেক বৈদ্যের বাস | 
এই বৈদ্যাদগের মধ্যে অনেকেই বাংলার মুখ উজ্জ্বল কাঁরয়াছেন। গাঁরফার গৌরব 
রামকমল সেন, কেশব সেন, THAT সেন, প্রতাপচন্দ্র মজ:মদার। কুমারহটের 
গৌরব কাঁবরঞ্জন রামপ্রসাদ। কাঁচড়াপাড়ার একাটি অলঙ্কার ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ৷” 

ভাটগাড়া, নৈহাটি, STAG, হালিশহর, কাণ্ডনপল্লী বা কাঁচড়াপাড়া, গৌরীভা বা 


গারফা ছিল একসময় ATTY গ্রামাণ্চল। মাধবাচার্যের চণ্ডকাব্যে গৌড়ীয় হাটের 
উল্লেখ আছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্ৰী ও অন্যান্য পশ্ডিতজনের অনুমান গৌড়ীয় হাট ও 
গাঁরফা একই স্থান। গরিফাকে আগে বলা হত গৌরীপুর । নীলাচল যাওয়ার 
সময় এখানে চৈতন্যদেব বিশ্ৰাম করেন। এরকম অন:মানও করেছেন কেউ কেউ। 
পুরী যাত্রীদের জন্য এখানে একটি ধর্মশালা ছিল। বার্ধফ এইসব অণ্চলের 
খ্যাতি বহুকাল ছিল অন্লান। শিল্প 'বকাশের সঙ্গে সঙ্গে সনাতন জীবনধারার 
আমল পরিবর্তন ঘটে। এক সময় হালিশহর পরগণার অস্তর্ণ ত ছিল | 
১৪৯৫ থেকে ১৫২৫ শকাধ্দের মধ্যে কাঁববস্কণ ম;কুন্দরাম চকবত্ণ , চণ্ডীমঙ্গল 
লিখোঁছলেন। তাঁর বিবরণে আছে : 

'তিবেণীতে স্নান করে সাধ: ধনপাঁত। 

বাঢ় মধ্যে সপ্তগ্রাম আত অনুপম, 


বারাকপুর মহকুমা ১৫৫ 


গোঁরাঁভা ছাড়িয়া ডিঙ্গা গেল গোন্দলপাড়াঃ 
জগপ্দল এড়াইয়া গেলেন ন-পাড়া। 
ARE সম্ধ্যাবতী সেই ঘাটে মেলা, 


১৪১৫ শকের আগে গাঁরফা একটি সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। ব্যবসাকেন্দ্রও বটে। 
গরিফায় সমকালীন ব্যবসায়ীদের পদার্পণ ঘটেছিল। ধনপাঁত সদাগর, শ্ৰীমন্ত 
সদাগর ও অন্য ব্যবসায়ীরা জলপথে এখানে এসে উঠতেন | 

বহুকাল উৎকৃষ্ট শ্রেণীর গুড়ের ব্যবসাকেন্দ্ হিসাবে গরিফার খ্যাতি ছিল। 
AATA চটকল এলাকাকে বলা হয় গৌরীপুর I দেউলপাড়ায় নৈহাটির দ:দন্তি 
ডাকাত গৌরবেদের বাড়ি ছিল। অনেকের অন:মান, তার নাম থেকে এসেছে 


গৌরীপুর | 
গারফার সেনপাড়া, কুমারপাড়া ঘাটের কাছে হ:গলি নদীর ওপর জুবিলী ব্রীজ 


নামত হয় ১৮৮৭ সালে। তার আগে ১৮৬২ সালে শিয়ালদহ কুষ্ঠিয়া রেলপথ 
পাতা হয়। গারফা, হালিশহর, ভাটপাড়া নিয়ে পৌরসভা গঠিত হর ১৮৬৯ সালে। 
১৮৯৯ সালে ভাটপাড়া এবং ১৯০৩ সালে হালিশহর স্বতন্ত্ৰ পৌরসভা হিসাবে 


পরিচিত হয় | 

জনসন অ্যাম্ড নিকলসনের কার 
বলা হত নীলকুঠির খেত। 

অবশিষ্ট নেই। ১৮৬২ সালে গে 
বেরী প্রতিষ্ঠিত এই কারখানাটি 
জ্যান্ড ক্লোজারস ‘লিমিটেড ও গৌঁরাঁপ; 


শিল্প APAT | 
চৈতন্য পাৰ্যদ শ্ৰীকান্ত সেন, দেওয়ান রামকমল সেন, সারদা সুন্দরী দেবী, 


কেশবচন্দ্ৰ সেন, [িহারীলাল গুপ্ত, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ARENA সেন ছিলেন 
গরিফার কৃতী ASA | 


খানার পিছন থেকে : গঙ্গার চড়া পর্যন্ত এলাকাকে 
কাছে কোথাও নীলকুঠি ছিল, যার কোন স্মাত আর, 
aia জুট মিলস প্রতিষ্ঠিত হয়। ম্যাকাঁলন- 
বাঙলার অন্যতম প্রাচীন চটকল ৷ কনটেনারস 
q ইলেকট্রিক সাপ্লাই গাঁরফার দুটি বিশেষ 


১৫৬ উত্তর চাব্বণ পরগণার ইতিবৃত্ত 


হালিশহর 

TP UTA চণ্ডীমঙ্গলে আছে-- 
“বামদিকে হালিশহর দক্ষিণে ত্রিবেণী। 
যাত্রদের কোলাহলে কিছুই না শান ॥ 


পনের শতকে বাঁড়ষার ATA চৌধূরীদের আঁদিপুরূষ পঢ়ি শক্তি খাঁ নানা সম্প্রদায়ের 
মানুষ এনে এখানে বসত করান। হালিশহর আগে ছিল নৈহাটি মিউনিসিপ্যালিটির 
অধীন। ১৯০৩ সালে স্বতন্ত্র মিউানসিপ্যালাট গঠিত হয়। ১৯৬১ সালে 
আদমশুমারি অনুসারে এই মিউনিসিপ্যাল শহরের জনসংখ্যা ছিল ৫১১ ৪২৩ জন 
কলকাতা থেকে TAG ২৬ মাইল ৷ 

হাবাঁলশহর থেকে এসেছে হালিশহর । হাঁবালশহর একসময় ছিল পরগণা। 
৩৬,৩৫০ একর বা ৫৬৮০ বর্গমাইল আয়তন ৩১৭৪ টি অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল 
এই পরগণা ৷ মহকুমা আদালত ছিল বারাসতে। কলকাতার উত্তরে অবাঁস্থত এই 
পরগণার উত্তরে নদীয়া জেলা, পুর্ব দিকে উথরা পরগণাঃ দক্ষিণে আনোয়ারপদর 
এবং কলকাতা । জনবসাঁতি গত শতকের মাঝামাঝি সময়ে পার্্ববতাঁ সুপরিচিত 
স্থানগূলির তুলনায় ছিল যথেষ্ট বেশি। চাল, পাট, আখ, শীতকালীন ফসল 
সরিষা উৎপন্ন হত। নৈহাটি, হাঁবালশহর, RAAD শ্যামনগর, ভাটপাড়া, 
কাঁচড়াপাড়া ছিল প্রধান কয়েকটি গ্রাম ৷ এই পরগণার একটি অংশ চলে গেছে 
নদীয়া জেলায়। 

হালিশহরকে বলা হত City of Palaces. তখন অবশ্য শহর কলকাতার পন্তনও 
হয়ান। এক সময় ছিল কুমারহট্ট পরগণার অন্তর্গত এবং হালিশহর তখন পাঁরচিত 
ছিল কুমারহট্ট নামে। এই কুমারহট্ুই পরবার্তকালে হয়েছে কামারহাটি। 

এখানে ছিল সংস্কৃত শিক্ষাকেন্দ্র। বিভিন্ন দেশের রাজকুমাররা আসত সংস্কৃত 
শাস্ত অধ্যয়ন করতে । যে কারণে স্থানটি পরিচিত হয় কুমারহট্ নামে | 

আবার অনেকে বলেন এখানকার কুন্তকারদের খ্যাতি ছিল। তাদের হাট বসত 
এখানে ৷ সেসব মাটির হাড় বা কলসী রপ্তানি হত দূর TANS! সে কারণে 
স্থানাট কুমারহট নামে পরিচিত হয়। কেউ কেউ বলেন, প্রতাপাদিত্যর পনর কুমার 
উদয়াদিত্য সপরিবারে এখানে আসতেন গঙ্গাদানে। সে সময়ে অস্থায়ী দোকানপাট 
বসত বলেই স্থানাট কুমারহট্ট নামে পরিচিত Za | 

শ্রীচতন্য see, দাক্ষাগরে; ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান কুমারহট দর্শনে এসে 


বারাকপুর মহকুমা ১৫৭ 


এখানকার মাটি উত্তরীয় বে'ধে নিয়ে যান ৷ ঈশ্বরপুরীর জন্ম 1ভটায় পরবার্তকালে 
মঠ ও গৌর নিতাই mio প্রতিষ্ঠিত হয়। 

দীর্ঘাদন PAA বসতবাঁটি চৈতন্যডোবা অনাদৃত অবস্থায় ছিল। জঙ্গলে 
পারপূণ হয়ে যায়। শ্রীধাম বৃন্দাবন থেকে এখানে আসেন প্রাণকৃষ্ণ দাস মোহস্ত 
বাবাজী ৷ তাঁরই উদ্যোগে ১৩৪২ বঙ্গাব্দের ১১ TSS মঠ ও মন্দির নামত হয়। 
মোহন্ত বাবাজী পূজিত রাধারাণী বিগ্রহ চুরি হয়ে যায়, ১৩৭৩ বঙ্গান্দে চুরি হয়ে 
যায় গৌর নিতাই বিগ্রহ । বর্তমান রাধাঁবনোদজীউ মন্দিরে আছে গোবর্ধন শিলা ও 
কিছু ফেুমে বাঁধানো ছবি। মোহস্তদের থাকবার ঘরগুনল মন্দিরের পশ্চিম দিকে | 
কমারহট্রের বাসুদেব ঘোষ চৈতন্যাবযয়ক পদ রচনা করে খ্যাতিলাভ করেন। 
তাছাড়া চৈতন্যপার্ধদ Aaa পণ্ডিতের বাড়িও এখানে শ্রীনিবাস অঙ্গন বৈষণবদের 
পবিত্র তীর্থস্থান। 

কুমারহট্র হালিশহরের বাজারপাড়ায় গঙ্গার ধারে নিগমানন্দ সরস্বতীর লারস্বত 
আশ্রম । ১৩২৯ বঙ্গান্দে প্রাতীষ্ঠত। মঠে একটি মন্দিরে *্বেতপাথরের বেদীর ওপর 
আছে স্বামী নিগমানন্দের মর্মর মতি‘ এবং অপর মন্দিরে শ্বেত পাথরের সমাধি ও 
প্রাতকৃতি। ১৩৪২ বঙ্গাব্দে নিগমানন্দের তিরোধানের পর এই স্মৃতিমান্দির 
নিত হয়। আগে এই মঠের ঘাট থেকে গঙ্গায় নেমে যাওয়া যেত মঠের মধ্যে 
গঙ্গার ধারে একটি ছোট মন্দিরে আছে নিগমেশ্বর শিবলিঙ্গ । শঙ্করাচাযে'র আবির্ভাব 
(বৈশাখ মাসের শর্রাপণমী), নিগমানদ্বের আবির্ভাব (ঝুলন পরীর্ণমা ) ও তিরোভাব 
( অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা চতুর্থী ) এবং দপিংজায় উৎসব হয়। তাছাড়া নিত্য পূজা 
হয়ে থাকে । NS সংস্কৃত শেখাবার জনা আছে চতুষ্পাঠী। 

এই আশ্রমের পশ্চিম দিকে বলাদিয়া ঘাটায় সাবৰ্ণ চৌধূরী পরিবারের বিদ্যাধর রায়- 
চৌধুরী পাষাণময়ী কালী ্রীত্রীসিদ্ধেণ্বরী প্রতিষ্ঠা করেন। স্থানটি কালিকা- 
তলা নামে পরিচিত ৷ ছোট চাঁদনীমন্দিরে দেবা আধাষ্ঠতা। পাশে আটচালা মাণ্বিরে 
শিবাঁলঙ্গ অবাস্থত। রায় চৌধুরী বংশের এক ARARA চারটি শিবাঁলঙ্গের একটি 
বলাঁদঘাটায় নিয়ে আসেন ৷ ইংরেজ পর্তগীজ দ্ধের সময় সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরটি 
ক্ষতিগ্ৰস্ত হলে, দেবামার্ত বলদিঘাটায় স্থানান্তরিত হল। কোঠামান্দির জীর্ণ হলে, 
১৩২৩ বঙ্গান্দে বস্তকুমারী দেবী এবং ১৩৬০ বঙ্গাব্দে AT PU AS সংস্কার করান। 
দেবাম্‌র্ত চুরি হয়ে যার ১৯৫৬ সালে | 

খাসবাটি aara ছোট শ্যামাসন্দরা দক্ষিণাকালী মান্দরটি জীর্ণপ্রায়। দেবীমণৰ্ত 
প্রতিষ্ঠা করেন আকন বরঘচারী। স্থানটি শ্যামাসন্দরীতলা নামে পারিচিত। দেবীর 


a উত্তর চাঁ্বশ পরগণার ইতিবত্ত 


কোঠামন্দিরটি ১৩২৯ বঙ্গাব্দে সংস্কার করা হয় । MFV গোস্বামী মারা গেলে, তাঁর 
দেহ মন্দির প্রাঙ্গণে সমাধি দেওয়া হয় ৷ 

আঠার শতকে হালিশহরে শক্তিসাধক রামপ্রসাদ সেনের জন্ম । তাঁর পণ্ডবটী ও সাধন- 
বেদী আজও বর্তমান এবং সরাক্ষত ৷ প্রতিবছর দীপাঁম্বতা কালীপ:জায় মেলা বসে ৷ 
রামপ্রসাদের স্মৃতিরক্ষায় একটি কামিটি গঠিত হয়। তাঁর সাধনপাঁঠ পণ্চবটীর কাছে 
এই কাটি ১৩৪১ বঙ্গান্দে প্রসন্নময়ী জগদা*্বরী কালীমন্দির তৈরি করে। দক্ষিণমুখী 
মন্দিরে শাদাপদ্মের উপর শ্বেতপাথরের শায়ত মহাদেবের বক্ষে বদ্ব ও অলঙ্কার 
শোভিত কৃষ্ণপাথরের দক্ষিণাকালী মন্ত অবাস্থত। দেবীর এই ধাতুম:র্ত“ গনমণি 
করেন স:ধাংশুকুমার চন্দ্র রায় ১৮৭৯ শকের ২২ জ্যৈষ্ঠ । মন্দিরের বারান্দা তোর 
করেন ধৱেন্দ্ৰচণ্দ পাত্র ১৩৬৭ বঙ্গাব্দে ৮ আশ্বিন মান্দর সংলগ্ন নাটমান্দর তৈরি 
করেন ভূতনাথ নন্দী ১৮৮১ শকে ৷ এখানে ধনত্যপ্‌জা ও ভোগ হয়। পণবটীতে 
একটি অণ্বথ ও বটগাছ আছে । একটি ঘরে আছে শিবলিঙ্গ, শ্বেতপাথরের বৃষ ও 
গোরীপট এবং একাট fara | 

ঘোষপাড়া রোড থেকে রামপ্রসাদের সাধনপণঁঠে যাওয়ার পথে দ:টি জোড়া AGAR 
শিবমান্দর পাঁরত্যন্ত থাকবার পর সংস্কার করা হয়েছে । হালিণহরে বেশ কয়েকটি 
শিবমান্দির, শীতলাতলা ও মনসাতলা আছে | 


কীচড়াপাড়। 

একসময় বলা হত কাণ্ডনপল্লপ। বৈষ্ণব সাহিত্যে “সেন গশবানন্দের পাট’ নামে 
উল্লিখিত হয়েছে । সেন শিবানন্দ ছিলেন শ্রীচৈতন্য SF এবং তাঁর গৃহে এসৌছলেন 
মহাপ্রভু ১৪৩৬ শকে ৷ শিবানদ্দের ছোট ছেলে পুরীদাস বা পরমানন্দ সেনকে 
চৈতন্যদেব ‘কবি কর্ণপূর” উপাধি দেন। সেন শিবানন্দের শ্রীকৃষ্ণ রায় বিগ্রহের 
এখনও ‘নিয়মিত পজা হয়ে থাকে। শ্ৰীকৃষ্ণ বিগ্রহ কণ্টিপাথর এবং শ্রী রাধিকা TO 
অণ্টধাতু নির্মিত ৷ কৃষ্ণরায়ের নতুন মন্দির নমণি করেছিলেন যশোহরের রাজা 
প্রতাপাদত্যর খাল্লতাত 7-8 রাঘব বা কচু রায়। গনত্যসেবার জন্য 'ন্কর জায়গীর 
বাটা” তালুকও দান করোছলেন। গঙ্গাগর্ভে এই মন্দির নিমজ্জিত হওয়ার পর 
বর্তমান মন্দির নিমণি করেন কলকাতার 'নিমাইচরণ মল্লিক ও গৌরচরণ মল্লিক ১৭৮৫ 


সালে। 
প্রভাকর* সম্পাদক ঈণ্বরগুপ্ত ছিলেন কাঁচড়াপাড়ার মানুষ ৷ বিখ্যাত ন্যায় শাস্ত্র 


বারাকপুর মহকুমা ১৫৯ 


পণ্ডিত নিমচাঁদ {শিরোমণি এবং তুলসীদাস রামায়ণের ও অদ্ভুত রামায়ণের -বজ্গানবাদক 
হারমোহন গঢুপ্তও ছিলেন কাঁচড়াপাড়ার আঁধবাসী। “আর্ধদর্শন' সম্পাদক 
যোগেন্দ্ৰনাথ [বদ্যাভূষণ জন্মগ্রহণ করোছলেন কাঁচড়াপাড়ার কাছে সুবর্ণ পুর গ্রামে | 
কাঁচড়াপাড়া রথের মেলায় আসে অসংখ্য TAA । 

কলকাতা থেকে কাঁচড়াপাড়ার দূরত্ব ২৮ মাইল ৷ বর্তমানে 'বজপ:র থানার অধীন 
কাঁচড়াপাড়া একটি মিউনিসিপ্যাল শহর। ১৯৬১ সালের আদমশূমার অন[যায়ী 
জনসংখ্যা ছিল ৬৮,৯৬৬ জন। 

“মন্দিরের চারপাশ সুউচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। একটি বিশাল প্রাঙ্গণের মধাস্থলে 
Aare কৃষ্ণায় মন্দির দণ্ডায়মান মান্দির প্রাঙ্গণের চারিদিকে নানা ফল ও ফুলের 
বাগান। কৃষ্ণরায় মন্দির দৈর্ঘে প্রায় ৬০ ফুট, প্রস্থে ৪০ ফুট এবং উচ্চতায় ৭০ ফুট 
হইবে ।...মশ্দিরের সম্মুখস্থ দেওয়ালগান্র বড় বড় পোড়ামাটির পদনফুল দ্বারা 
miss, বর্তমানে এ সকল Panis উপর চুন-বালর প্রলেপ পড়ার পুৰ্বে 
শিল্প সৌন্দর্য বহুলাংশে নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং সংস্কার অভাবে মন্দিরের ATAA 
চালার একটি বৃহদংশের চুণ-বালির পলেন্তরা খাঁসয়া পাঁড়য়াছে। মান্দরে প্রবেশের 
একটি মাত্র দরজা আছে এবং এই কাণ্ঠ নিৰ্মিত দরজাটির গান্রে খোদিত দশাবতার 
মাতি‘ ও অপূর্ব সন্দের লতাপাতার শিল্পকর্ম সহজেই TALII ম্ধদৃণ্টি আকর্ষণ 
করে। ইহা ভিন্ন সমগ্র মন্দিরাটর কারুকার্য ও স্থাপত্য শিল্প বাস্তাবকই প্রশংসনীয় 
এই স্ীবশাল মন্দির গঠনকার্যের মধ্যে কোথাও 1খলানের ব্যবহার করা হয়ান।” 
( পাশ্চিমবজ্গের পালপার্কণ ও মেলা ৷ ওয় খণ্ড । পৃঃ ৮১ ) ৷ 

মন্দিরে শ্বৈতপাথরের বেদীর উপর রাধাকৃষণ যূগলমনর্ত অবাঁস্থত। পাশেই একটি 
কাঠের মণ্ডে বলরাম, নারায়ণ শিলা, [শবলিত্গ রয়েছে । তাছাড়া আছে চণ্ডী ও 
সিদ্ধেশ্বরী দেবীর ঘট | 

কাঁচড়াপাড়ায় রেলওয়ে ওয়াক'শপ ও উপানবেশ গড়ে ওঠে ইংরেজ আমলে। 
ওয়াকশপ যে জায়গার অবাস্থত, সেই স্থানটির একসময় নাম {ছল Teer | 
এলাকাটি একসময় ছল সম্পূর্ণ জঙ্গলময়। È জঙ্গলে একটি নিমগাছে সিদধ্র 
লাগিয়ে ডাকাতরা কালীপ্থানে পুজা করত। তারপর বেরোত ডাকাতি করতে | 
মানুষ ধরে এনে এখানে বাল দিত তারা । ডাকাত বন্ধ হওয়ার পর স্থানটি পারিত্যন্ত 
হয়। পরে বসাঁত গড়ে ওঠার সময় জঙ্গল পাঁরচকার করা হয়। 1নমগাছটি কাটা 
পড়ে । গাছের কাণ্ডটি ATS থেকে যায় । অনেক পরে, এক ধর্মজ্ঞ ও সংগীত 
রাসক ব্ৰাহ্ম গোরক্ষপুর থেকে এখানে আসেন তান নিমগাছের কাণ্ডের কাছে বসে 


১৬০ উত্তর চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


ধমচিরণ ও সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। তার সম্গীতে আকৃষ্ট হয়ে গ্রামের সাধারণ 
মানুষ এসে জ্টত। তারা একটি হামেনিয়াম উপহার দিয়েছিল MANTI পরে 
তাঁর নাম হয়ে যায় হারমোনিয়াম বাবা । 

নিমগাছের গণড়র চারধারে সিমেন্টের বেদী তৈরি করে, একটি ?শলাখণ্ডে দক্ষিণা- 
কালীর মূর্তি খোদিত করা হয়। পদতলে শিব নেই ৷ ?শলাখণ্ডটিতে তেল সদঃর 
লেপা। জনসাধারণের উদ্যোগে গড়ে ওঠে পাঁচটি চূড়া বিশিষ্ট মন্দির । মান্দিরাট 
ডাকাতে কালী মাঁন্দর নামে পাঁরচিত। কালামন্দির সংলগ্ন ঘরে শ্বেতপাথরের- 
রাম সীতা, কম্টিপাথরের শ্ৰীকৃষ্ণ, পিতলের রাধিকা, বালগোপাল ও নানা দেবদেবীর" 
মূর্তিআছে। রাম সীতার মন্ত মূল্যবান স্বণলিঙ্কার শোভিত | 

কাঁচড়াপাড়ায় অন্যান্য মন্দিরের মধ্যে শহাদনগরে তিনটি শিবমান্দির, নৃপেম্দ্র সরকার 
রোডে একটি পুরনো কালী মন্দির, মিলন নগরে জোড়াকালন মন্দির, মাম্ধারগ, 
বাজারে একটি শিবমন্দির, ধোপীপুক.ুর রোডে একটি শিবমন্দির, মণ্ডল বাজারে একটি 
শিবমন্দির, স্কলাডং রোডে একটি শিব ও লক্ষ্যীনারায়ণ মন্দির আছে। ধোপাপ.কুরে 
আছে একটি মসজিদ । নেতাজী সুভাষ রোডে নিমগাছের fate ছোট মন্দিরে আছে 
{ববিমার প্রতীক সাতাট মাটির ঢাপ এবং নৃপেম্দ্র সরকার রোডে একি ষষ্ঠাঁতলা ৷ 
শহীদনগর শিবতলা ও ALA সরকার রোডে চড়কতলায় চড়কের মেলা বসে ৷ tsa 
মাসে নেতাজী সুভাষ রোডে বনাবিবির পূজা হয়। 


উত্তর ora পরগণাঁর জনপদ ও জনসংখ্যা 
শহর ও গ্রাম ॥ পৌর ও অ-পোঁর এলাকা 


aah মহকুমা 
বাগদা থানা 


১ সিন্দ্ৰাণী ২ রাঘবপুর ৩ চক ঝিটাকপোতা ৪ কমলাবাস ৫ চর মণ্ডলবাগ ৬ VNA 
কোনা ৭ পযাষ্টঘাটা ৮ পাথুরিয়া ৯ ট্যাঙ্কশাল ১০ হরিনাথপ্‌র ১১ বিয়ারা ১২ ঘট 
পাঁটিলা ১৩ মাথাভাঙা ১৪ TAMA চক ১৫ পর্ব ভবানীপুর ১৬ মনোহরপুর চক 
১৭ আইনসঘাটা ১৮ বাইকোলা ১৯ বানে*বরপুর ২০ আউলডাঙা ২১ FAT ২২ 
রণঘাট ২৩ রঘূদেবপুর ২৪ রাজকোল ২৫ কাঁশপুর ২৬ ডহরপোতা ২৭ বেরবারি ২৮ 
পুরদহ ২৯ খোরদা কুলবারিয়া ৩০ উত্তর কূলবারিয়া ৩১ কোলা ৩২ feroza ৩৩ 
বিকরা ৩৪ হরিহরপুর ৩৫ মধুপুর ৩৬ বাগদা ৩৭ সাগরপুর ৩৮ ডিহি হালদহ ৩৯ 
পাটকেলগাছা So AMAA ৪১ মামা ভাগিনা ৪২ রাম নগর ৪৩ MALT, 88 
উত্তর চড়;ইগাছি ৪৫ পৰ্ব পণবাঁড়িয়া ৪৬ বয়রা ৪৭ কুলানন্দপুর ৪৮ সালাক ৪৯ 
STAM ৫০ সারপোতা ৫১ মেহেরাণি ৫২ কুরুলিয়া ৫৩ ঝাউখালি ৫৪ বাজিত- 
পর ৫৫ মালদা ৫৬ মুস্তাফাপুর ৫৭ নোয়াপাড়া ৫৮ চাপারাই ৫৯ বাকসা ৬০ ALIA 
খোলা ৬১ বারানাঁসপুর ৬২ চাঁদপুর ৬৩ হেলেণ্ডা ৬৪ বেশডাঙা ৬৫ মণ্ডপঘাটা ৬৬ 
কূমারখোলা ৬৭ পর্ব হ:পডা ৬৮ তেঘাঁর ৬৯ কোরঙ্গা ৭০ পারমাদন ৭১ মথ-রা চক 
৭২ দিয়ারা ৭৩ কপাসহাটি ৭৪ সন্তোষা ৭৫ পাশ্চম ভবানীপুর ৭৬ আম্দূলপোতা 
৭৭ পশ্চিম মালিপোতা ৭৮ উত্তর পাঁচপোতা ৭৯ NORRAT ৮০ কুজরবাঁগ ৮১ 
গোয়ালবাঁগ ৮২ নটবারিয়া YO চুয়াডাঙা ৮৪ মথুরা ৮৫ মাকড়া ৮৬ থোয়ারা ৮৭ 
গোঁবন্দপুর ৮৮ দুগপির ৮৯ কানিয়ারা ৯০ উত্তর বালিয়াডাঙা ৯১ ধলান ৯২ রানী- 
হাট ৯৩ সিঁঙ্গ ৯৪ পার SHH UAT ৯৫ আষাঢ়; ৯৬ উত্তর জিয়ালা ৯৭ কাঠালিয়া 
চক ৯৮ কূলাধরপুর ৯৯ জগদীশপূর ১০০ হামকুরা ১০১ কাঠালিয়া ১০২ পর্ব 
মালপোতা ১০৩ বাগি ১০৪ পাটকেলপোতা ১০৫ আমদোপ ১০৬ 'বাবরগোপ ১০৭ 
গাঙ্গুলিয়া ১০৮ বশিঘাটা | 
মোট -১০৮ আয়তন ২৩২৬ বর্গমাইল | সম্পূর্ণ গ্রামাণ্ডল | 
উঃ--১১ 


১৬২ উত্তর চাঁদ্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


রঘুদেবপূর সারিপোতা ও মথুরাচকে ১৯৭১ সাল আদমশুমারি অন:সারে কোন 
লোকবসাঁতি ছিলনা । 


বনর্গা থানা 

১ পশ্চিম পাঁচবাড়য়া ২ চাতরাবাগ ৩ কুঁচয়ামোড়া ৪ বিক্রমপুর ৫ আসরালি ৬ 
কল্যাণপুর ৭ গঙ্গানন্দপুর ৮ মাগুরখালি ৯ গাঁজপুর ১০ অন্বরপুর ১৯ আঁম্বকাপযুর 
মাম:দপ;র ১২ SIFA ১৩ বালিয়ানপুর ১৪ শায়শপুর ১৫ আদিত্যপূর ১৬ চামটা 
১৭ গাঁরবপূর ১৮ কামদেবপুর ১৯ চার্টান ২০ IANA ২১ গানপাড়া ২২ পশণ্চিমহ:দা 
২৩ TATRA ২৪ মাজদোব ২৫ মহৎপ;ুর ২৬ দাঁক্ষিণ পাঁচপোতা ২৭ আল.রহাট ২৮ 
মোল্লাহাট ২৯ নকফুল ৩০ বেরকৃফ্পুর Od সাবাইপুর ৩২ পনচিতা ৩৩ কেউঁটপাড়া 
৩৪ SAS ৩৫ ক্যান্দপূর জলকর ৩৬ BATA ৩৭ কফ্ণচন্দ্রপর ৩৮ জোকা OD 
ভুলাট ৪০ রাউতারা ৪১ পাট সমযলয়া ৪২ পেতাঙ্গি ৪৩ বাগানগ্রাম 88 বনগলান 
৪৫ স:টিয়া ৪৬ ধোরামাঁর ৪৭ আরাসঘাঁর ৪৮ টেংরা ৪৯ উত্তর AFTANA ৫০ গাইনপুর 
৫১ গানরাপোতা ৫২ গোবরাপুর ৫৩ কমলাপুর ৫৪ চাঁদা ৫৫ বোঁদয়াপোতা ৫৬ 
বোয়ালদহ ৫৭ দক্ষিণ চড়ুইগাছি ৫৮ পর্ব রামচন্দ্রপুর ৫৯ অঙ্গার ALIA ৬০ 
ভাসানপোতা ৬১ ঘাট TSG ৬২ শুক PAAT ৬৩ দক্ষিণ কূলবোঁড়য়া ৬৪ মানগ্রাম 
চক ৬৫ ধর্মপাক্রারয়া ৬৬ মানগ্রাম ৬৭ মাধবপুর ৬৮ সাবাইপনর ৬৯ আলাক্দালপুর 
go SATA ৭১ নটীডাঙা ৭২ দক্ষিণ বালিয়াডাঙা ৭৩ বারাকপুর ৭৪ গোপালনগর 
৭৫ খামারকালা ৭৬ গৈলি ৭৭ বর্ধমবাড়িয়া ৭৮ বৈরামপূর ৭৯ কানসোনা ৮০ মাটহারা 
৮১ নওদা ৮২ আকাইপঢর ৮৩ মেন্দিয়া ৮৪ দ্বারবাসিণী ৮৫ শিয়ালডাঙা ৮৬ সন্তোষপদ্র 
৮৭ মা'নকখোল ৮৮ বেলগাঁরয়া ৮৯ গনেশপুর ৯০ দক্ষিণ ভবানীপুর ৯১ ZA IRA 
৯২ শিমুলিয়া ৯৩ মথুরাপুর ৯৪ উত্তর TAPAA ৯৫ বৃদ্ধাপাল্লা ৯৬ চিথালিয়া ৯৭ 
সনকপ:রঃ৯৮ পশ্চিম রামচন্দ্রপুর ৯৯ শ্রীমন্তপুর ১০০ সোলকা দ:গপি:র ১০১ জানপুর 
১০২ শ:ভরত্বপর ১০৩ pals ১০৪ পোলতা ১০৫ চাঁপাবেড়িয়া ১০৬ পাইকপাড়া 
১০৭ জয়পুর ১০৮ হারদাসপুর ১০৯ খালিতপর চক ১১০ নরহারপুর ১১১ জয়ন্তী 
AA ১১২ RATTANA ১১৩ পেটরারোল ১১৪ খালিতপ্র ১১৫ ছয়ঘাররা ১৯৬ বনগাঁ 
১১৭ দাঁক্ষণ APTA ১১৮ সাতবৌঁড়িয়া ১১৯‘হানিডাঙা'১২০ ATA ১২১ পাল্লা 
১২২ বেলতা ১২৩ Visi ১২৪ চানাল ১২৫ পাঠানতলা ১২৬ নশ্চিত্তপন্র ১২৭ 
সাতশ ১২৮ দিঘার ১২৯ কৈখালি ১৩০ দমদমা ১৩১ মাম:দপ:র ১৩২ দক্ষিণ কনক 


উত্তর চাঁব্বশ পরগণার জনপদ ও জনসংখ্যা ১৬৩ 


AA ১৩৩ FAAP ১৩৪ সেহালাপাড়া ১৩৫ চুনবোঁড়য়া চক ১৩৭ গোপানাথপর 
১৩৮ "হঙ্গীল ১৩৯ তরণনীপুর ১৪০ সেরপূর ১৪১ ইসলামপুর ১৪২ রস্থূলপুর ১৪৩ 
ভাণ্ডারকোলা ১৪৪ রঘুনাথপুর ১৪৫ রামশঙ্করপুর ১৪৬ তালকোলা ১৪৭ MAAT 
রাজাপুর ১৪৮ হরিশপঢুর চক ১৪৯ TAS ১৫০ দক্ষিণ 'জিয়ালা ১৫১ FLAT 
১৫২ উনাই ১৫৩ পুরোন বনগাঁ | 

মোট =১৫৩ আয়তন ৩৫২.২ বর্গমাইল ৷ শহরাণ্ডল ১৬.৬ বর্গমাইল ৷ গ্রামাণ্চল ৩২৬৬ 
বর্গমাইল ৷ বনগাঁ পৌরসভা-ওয়ডি--১৭। ব্লক--৭১ ৷ চাঁপাবোড়য়া, ।জয়পুরঃ 
বনগাঁ পৌর সভার GIES | 

খাঁলিতপুর চকে ১৯৭১ আদমসূমারী SAATA কোন লোকবসতি ছিল না ৷ 


গাইঘাট। থান৷ 

১ বংলানপ ২ সোনাটিকার ৩ শেরগড় ৪ গাঁজপুর ৫ ঘোনজা ৬ নীরাগাঁজপ.র 
এ হংসপূর ৮ মরালডাঙা ৯ আমনকাদিয়া ১০ FFAG ১১ শ্রীপুর ১২ জয়তারা 
১৩ ময়না ১৪ গোপাল বালিয়াডাঙা ১৫ হোড়পাড়া ১৬ নালকগরা ৯৭ অন্বাউলা 
১৮ নটগ্রাম ১৯ পাটাবকা ২০ ধর্মপুর ২১ সিমীলয়া ২২ জলে*বর RO নারিকেলা, 
২৪ চণ্ডীগড় ২৫ ট্যাংরা ২৬ রাজাপুর ২৭ ATAPI ২৮ গাইঘাটা ২৯ আমকোলা 
৩০ বাগনা ৩১ গোপালপুর ৩২ চড়:ইগাঁছ ৩৩ ARM ৩৪ শ্যামপুর শ্রীপুর 
৩৫ মাটিকোমরা ৩৬ ইছাপ;ুর ৩৭ জামদানি ৩৮ বৈশ্য ৩৯ কাঁময়া ৪০ গারবপুর 
৪১ গার ৪২ বরা ৪৩ কারোলা 88 ৮চকনপাড়া ৪৫ কয়া ৪৬ পানাশলা 
৪৭ হুদা শিমলপার ৪৮ কাটাখালি ৪৯ AG ৫০ ঢাকুরয়া ৫১ বাগচারা ৫২ বৈকারা 
go চৌগাছিয়া ৫৪ ফুলসারা ৫৫ সিমযীলয়াপাড়া ৫৬ সোনাটিকার ৫৭ চাঁদপাড়া 
৫৮ মণ্ডলপাড়া ৫৯ দোগাছিয়া ৬০ বড় সোহানা ৬১ তিলি ৬২ বনগাঁ ৬৩ অংরাইল 
৬৪ বয়ান্ত ৬৫ বিকরা ৬৬ ছোট সেহানা ৬৭ ছিকাটি ৬৮ দিঙ্গমাণিক ৬৯ দমা 
৭০ গদাধরপূর ৭১ কড়নবাঁড়য়া ৭২ নোরাদহ ৭৩ ঝাউডাঙা ৭৪ গোয়ালবাথান 
৭৫ ar ৭৬ দেওপযীল ৭৭ ধানকুনি ৭৮ দিঘা ৭৯ ?সংজোল £৮০ মলয়পুর 
৮১ কৈপৃখারিয়া ৮২ রামচন্দ্রপুর ৮৩ বাদঃরিয়া ৮৪ মানীখরা ve fencing 
৮৬ ফরিদকাটি ৮৭ মধুসংদনকাি ৮৮ বিষ্ণুপুর ৮৯ তেঘনিয়া ৯০ গাজনা ৯১ সয়া 
৯২ যাদবপুর ৯৩ ভরাডাঙা ৯৪ বারাসত ৯৫ মাহষকাটি ৯৬ কহনাকয়া ৯৭ শশাডাঙা 
৯৮ ATP HAA ৯৯ চক যদ:ডাঙা ১০০ 1পপাঁল ১০১ তেতুলবৌড়য়া ১০২ পাঁচপোতা 


১৬৪ ‘ উত্তর চব্বিশ পরগণার ইতিবক্তে 


১০৩ রামনগর SOB পঢুরন্দরপর ১০৫ ASIANA ১০৬ কলাচি ১০৭ গরজালা । 
মোট--১০৭ আয়তন ২৪৩ বর্গমাইল ৷ গ্রামাণ্ডল | 


হাবড়া থান! 


১ জমরাগাছি ২ নাদুরিয়া ৩ ব্রিলোক্যপূর ৪ পাবদারা € মাটিয়াগাছা ৬ শ্রীকৃষ্ণপুর 
৭ নূরপুর ৮ আসমীদ ৯ গিলাপোল ১০ কেওটসাহা ১১ ভাগ্ডারগাছা ১২ সেনডাঙা 
১৩ পু্মীলয়া ১৪ বুজরক দিবা ১৫ দোগাছিয়া (কুমার ডাঙা ) ১৬ নটনী 
১৭ দেপাড়া ১৮ রঘুনাথপুর ১৯ খোরদা দেপাড়া ২০ বেড়াবোঁড় ২১ চণ্ডগাছা' 
২২ কুমারডাঙা ২৩ ভুরকডণ্ডা ২৪ পশ্চিম বামনডাঙা ২৫ জয়কৃষ্ণপন্ন ২৬ চাপড়া 
২৭ ভাতচলা ২৮ পটিয়া ২৯ কাজলা ৩০ বনবানয়া ৩১ কয়াডাঙা ৩২ বাঁশপূল 
৩৩ কনকপূল ৩৪ দৌলতপুর ৩৫ মেনা ৩৬ কোয়ালপোতা ৩৭ ANANA 
৩৮ রাজবাঁড় ৩৯ মাগুর খালি ৪০ শবদলপুর ৪১ ঈশ্বরীগাছা ৪২ চালার হাট 
৪৩ রামপূর 88 বসতপুর ৪৫ বালিয়াডাঙা ৪৬ মণ্ডলপাড়া ৪৭ qaia 
৪৮ চাঁপাগাঁছ ৪৯ সোলেমনপঢুর ৫০ বাগপুল ৫১ PAAA ৫২ ট্যাংরা ৫৩ পশ্চিম 
নারায়ণপর ৫৪ রম্ধনগাছা ৫৫ দিঘরা ৫৬ তালসা ৫৭ নপাড়া ৫৮ মালিকবাড়িয়া 
৫৯ HATT ৬০ সাহারা ৬১ খোরদা সাহারা ৬২ wala ৬৩ কামারপুর ৬৪ মণ্ডলহাট 
ve বৈগাঁছি ৬৬ মামণপুর ৬৭ {হজাল ৬৮ কচুয়া ৬৯ শেরপুর ৭০ হরিপুর 
৭১ টাবাবোঁড়য়া ৭২ হাবড়া ৭৩ FATA AT ৭৪ GAYA ৭৫ আয়েরা ৭৬ বেলঘারয়া 
৭৭ জানাপূল ৭৮ হাটথুবা ৭৯ জয়গাছি vo হিজল প;কুরয়া ৮১ নগরথুবা 
৮২ আকরামপূর ৮৩ কামারপোতা ৮৪ হানারয়া ৮৫ আসরফাবাদ ৮৬ হিরাপোল: 
৮৭ আটাল ৮৮ আনারবোঁড়য়া ৮৯ মাণিকনগর ৯০ খোসদেলপদর ৯১ AAT 
৯২ বড় বামানয়া ৯৩ বজরও বামনিয়া ৯৪ তাজপুর ৯৫ দোগাছিয়া ৯৬ হালয়াডাঙা 
১৭ বাউলগাছি ৯৮ MIANA ৯৯ জঙ্গলপ্‌র ১০০ হাটন পাড়া ১০১ তারঢলয়া 
১০২ বালিসা ১০৩ চড়কপাড়া ১০৪ বীরা ১০৫ পঢ়কুরকোনা ১০৬ পাটডাঙা 
১০৭ ARARA ১০৮ পর্ব নারায়নপঢুর ১০৯ লক্ষীপ্‌ল ১১০ রাউতারা ১১১ কোলা 
১১২ বাঁসরহাটি ১১৩ ধাবাদহারা ১১৪ দরিয়াসদাদ ১১৫ খোরদা বামনিয়া 
১১৬ বাল;ইগাছি ১১৭ মথণন্রাপন্ন ১১৮ ইছাপুর ১১৯ মালিগ্রাম ১২০ আড়বোলিয়া 
১২১ দক্ষিণ সরাই ১২২ হাদেরবেলে ১২৩ জিওলডাঙা ১২৪ যশুর ১২৫ পাথবা 
১২৬ কুলতলা ১২৭ THANG ১২৮ TWAT ১২৯ চককুলতলা '১৩০ বামহাটি 


উত্তর SMT পরগণার জনপদ ও জনসংখ্যা ১৬৫ 


AAA ১৩১ বামহাটি ১৩২ মশা মসলন্দপ্‌র ১৩৩ সোনাকান ১৩৪ FENA 
১৩৫ খাড়ো ১৩৬ গোহলবাটি ১৩৭ সালাঁতয়া ১৩৮ পায়রাগাছি ১৩৯ CATA 
১৪০ মেটিয়াগাঁছ ১৪১ ATAPI ১৪২ বেলেনি ১৪৩ কুচালয়া ১৪৪ ঝনঝানয়া 
১৪৫ কৃষ্ণনগর ১৪৬ সালা ১৪৭ ফুলতলা ১৪৬ GATT ১৪৯ কাশীপুর 
১৫০ বরেরঘাটা ১৫১ কুমড়া ১৫২ পাঁচঘরা ১৫৩ আনখোলা ১৫৪ শিমুলপুর 
"১৫৫ নাঙলা ১৫৬ বাউগাছি ১৫৭ রাজবল্লভপুর ১৫৮ উলমুডাঙা। ১৫৯ ATA 
১৬০ নকপূল ১৬১ গোবরভাঙা ১৬২ গৈপুর. ১৬৩ গন্ধর্বপুর ১৬৪ বাদে খাটুরা 
"১৬৫ YA ১৬৬ সাহাপুর ১৬৭ হায়দরপুর ১৬৮ ক্যাঠপাড়া রঘুরাথপুর 
১৬৯ THAT ১৭০ ISAT ১৭১ রাণীডাঙা ১৭২ রাঘবগনুর ১৭৩ বামনডাঙা | 
মোট ১৭৩। আয়তন ঃ ২৮১: বর্গ কিলোমিটার ৷ গ্রামাণ্চল £ ২৫১০ বর্গ কিলো- 
FASTA । অশোকনগর-কল্যাণগড় পৌরসভা ওয়ার্ড_৭। গ্রামান্চল £ ৩০৫ বর্গ 
িলোমটার অশোকনগর-কল্যাণগড় পৌরসভার Teese বাঁশপূল, CAAA 
হরিপুর ও টাবাবোড়িয়া । 

হাবড়া পৌরসভা ওয়ার্ড ১০। হাবড়া (অ-পৌর) এলাকার: অন্তর্ভ:ন্ত হাবড়া, 
কামারথুবা, AMAT, জয়গাছি, IEA পুকুরিয়া, ANINA | 

'গোবরডাঙা পোৱরসভা-ওয়াড'--১১ রক ২৯ ৷ গোবরভাঙা পৌরসভার TSS: 
গোবরডাঙা, Carica, গন্ধর্বপুর, বাদে খাটুরা, খাটুরা, AIA, হায়দরপুর ও 
-কুটিপাড়া রঘুনাথপুর ৷ 


‘দেঁগঙ্গ। থানা 

"১ খুদরা মণ্ডল গাঁতি ২ TARA ৩ শ্বেতপঢুর ৪ যাদবপুর ৫ AAA ৬ ওদনপৰ্ৰ 
৭ কাুুমারপুরে ৮ দৈবগনাপোল ৯ মঙ্গলনগর ১০ নোয়োজিরপুর ১১ বাজিতনগর 
১২ মবারকপুর ১৩ বড় বিশ্বেশ্বরপুর ১৪ ATA ১৫ ফাঁজলপ:ুর ১৬ রামপুর 
১৭ সোহাই ১৮ গন্তীরগাছি ১৯ মোহনপুর ২০ আরজুলাপুর ২১ গোবিন্দপুর 
২২ বাসনাবেনাপুর ২৩ রামনাথপুর ২৪ [ব্বনাথপুর ২৫ একরুল্যা ২৬ দোগাহিয়া 
২৭ তে তুলিয়া ২৮ হোসেনপঢুর ২৯ কালিয়ানি ৩০ দেগঙ্গা ৩১ চ্যাংডাঙা ৬২ BALA 
‘৩৩ দোহারয়া ৩৪ খেজ.রডাঙা ৩৫ বেলগাছিয়া ৩৬ TATA ৩৭ বারীণপধাজ 
"এ বারন ৩৯ মন্ারীডাঙা So কালাপাল ৪১ সংবর্ণপুর ৪২ মাঞ্জলহাটি 


১৬৬ উত্তর চাঁব্বশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


৪৩ সারাবারিয়া ৪৪ কুরলগাছা ৪৫ পার পাটনা ৪৬ কামদেব কাটি ৪৭ উত্তর 
কলসূর ৪৮ দক্ষিণ কলসূর ৪৯ রাণীহাটি Go রায়পুর ৫১ পাথরঘাটা ৫২ চাকলা 
৫৩ PATA ৫৪ রায়কোলা ৫৫ TSA ৫৬ TATIANA ৫৭ মাটিকুমড়া 
৫৮ আম্লয়া ৫৯ বড়গাছিরা ৬০ Masam ৬১ আলিপুর ৬২ চৌরাশ 
৬৩ ইয়াজপূর ৬৪ কাউকেপাড়া ৬৫ মিজানগর ৬৬ জীবনপুর ৬৭ নন্দীপাড়া 
কূচেমোড়া ৬৮ দেউলিয়া ৬৯ বেড়াচাপা ৭০ যাদবপুর বোয়ালয়া ৭১ চাঁদপুর 
৭২ বাঁজতপুর ৭৩ ভাসিলা ৭৪ MAANA ৭৫ ঝাপা ৭৬ মহদ্বতপুর 
৭৭ পারুলিয়া মাধবপুর ৭৮ চককুলিয়া ৭৯ গোবর্ধনপূর ৮০ খোরদা ৮১ কুঁলিযুগ 
দিদ্বনাথপুর ৮২ সাথাটিয়া ৮৩ কেয়াডাঙা ৮৪ Fours ৮৫ তোঁলয়া 
৮৬ গাঙ্গ্ীলয়া ৮৭ গাঙধুলট ৮৮ ইসমাইলনগর ৮৯ চক চাঁদপুর ৯০ চক ধূলট 
৯১ পণ্ডিতপোল ৯২ চাঁপাতলা ৯৩ "নিজ আমিরপুর ৯৪ রামনগর ৯৫ শামনরাবাদ 
৯৬ গোরাইনগর ১৭ রায়েশ্ডি ৯৮ বিরামপুর কামারন্লে ৯৯ হাদিপুর চুপড়িঝাড়া 
১০০ farem ১০১ ঝিকরা ১০২ ITAA ১০৩ চটকাবাড়িয়া ১০৪ আজজনগর 
১০৫ জামালপুর ১০৬ সেকেন্দরনগর ১০৭ আবজাননগর ১০৮ হরপূকুরিয়া। 

মোট--১০৮। আয়তন-__২০২০ বর্গীকলোমটার। সম্পুর্ণ গ্রামাণ্ডল ৷ 


রাজারহাট থান| 


se ২ গোপালপুর ৩ AAT ৪ দাপদ্রোণ ৫ tenia ৬ মন্ডলগাঁতি, 
৭ IANA ৮ রঘহনাথপদ্র ৯ তেঘার ১০ আটঘরা ১১ নোয়াপাড়া ১২ ব্লায়গাছি 
১৩ রেকজ:য়ান ১৪ হাতিয়ারা ১৫ চম্ডীবোঁড়য়া ১৬ জিয়নগ্রা ১৭ FHA 
১৮ মাঁহববাথান ১৯ থাকদারি ২০ মাহিষগোট ২১ AT ২২ সুলাওগার 
২৩ ada ২৪ যাত্রাপ্গাছ ২৫ কদমপ:কূর ২৬ ধরসামোকতারপদর ২৭ জগদীশপুর 
২৮ ভাতেণ্ডা ২৯ খামার ৩০ কলাবোঁড়য়া ৩১ বাঁসনা OR মহম্মদপন্র ৩৩ চক পাচুঁরয়া 
৩৪ বাঁলগাঁর ৩৫ ছাপনা ৩৬ পাথরঘাটা ৩৭ গঙ্গাগাঁড় ৩৮ Bernie 
৩৯ কাশীনাথপুর ৪০ কাঁলকাপুর ৪১ উমরহাঁটি ৪২ জামালপাড়া ৪৩ ছোট 
চাঁদপুর ৪৪ RAA ৪৫ মোবারেকপঢুর ৪৬ বোগভোবা মাছিডাঙা ৪৭ পানাপুকুরিয়া 
৪৮ চাঁদপ;ুর চাঁপাগাঁছি ৪৯ শকারপৃর ৫০ বাজেত রফ ৫১ আড়ুবেলিয়া ৫২ বাগ; 
৫৩ নোয়াবাদ ৫৪ হ:দারেত ৫৫ আকন্দকেশরা | 


উত্তর DIT পরগণার জনপদ ও জনসংখ্যা ১৬৭ 


মোট--৫৫ ৷ আয়তন--১০২৬ বর্গ কিলোমিটার । শহরাণ্ডল ১১৯ বর্ণ কিলোমিটার 
গ্রামাণ্ডল ৯০'৭ বর্গ কিলোমিটার | 

কৃষ্ণপুর অ-পৌর এলাকা ৷ ব্লক ৩০ ৷ জিয়ানগ্রা অ-পোঁর এলাকা ৷. ব্লক ১৮ । 
SAA অ-পোঁর এলাকা । রক ১৩ । 


বারাগাত থানা 


১ বাবপুর ২ আিয়ালা ৩ IMT ৪ কালিকাপর্র ৫ আলগারয়া ৬ ময়নাগাড় 
৭ দুবগারয়া ৮ বড়বড়িয়া ৯ পাঁচঘরা ১০ জগন্নাথপুর Sd কোকাপন্র ১২ FLA 
১৩ সেলারহাট ১৪ ফতেয়াবাদ ১৫ HART ১৬ ARIAT ১৭ জামতাগড় ১৮ বের: 
নানপাক্যারয়া ১৯ র:দ্রপটর ২০ মালকাপূর ২১ আঁহরা ২২ কপাঁসয়া ২৩ তালধারয়া 
২৪ পাৰনিহরা ২৫ TATA ২৬ চাকরাঘাটা ২৭ কোড়া ২৮ চন্দনপন্র ২৯ পশ্চিম ইছাপ্‌র 
৩০ কাটুরা Od মোচপোল ৩২ সদরপুর ৩৩ FAVA ৩৪ চাতুিয়া ৩৫ চক বড়বাঁড়য়া 
৩৬ চক চাতুরিয়া ৩৭ বাল;রিয়া ৩৮ ভাতরা ৩৯ প্রসাদপদ্র ৪০ হারহরপ:র ৪১ BAIA 
৪২ TPMT ৪৩ উদয়রাজপ্‌র ৪৪ চাঁদনগর ৪৫ দোহারিয়া ৪৬ সাহারা ৪৭ VAAT 
বাঁকড়া ৪৮ দাননগর ৪৯ গঙ্গানগর ৫০ গোপালপ;র চণ্ডাগড় Cd গোপালপুর নোয়া 
পাড়া ৫২ ZAA ৫৩ ATA ৫৪ পাট:লি ৫৫ দারিয়ালা ৫৬ জোগরা ৫৭ 
দেয়ারা ৫৮ চৌঘোৱিয়া, ৫৯ বারপোল ৬০ রোহণ্ডা ৬১ পালিতপাড়া ৬২ বীরপুর ৬৩ 
বানাসপোল ৬৪ গোবরা ৬৫ দসংহপাড়া ৬৬ কচুয়া ৬৭ মহে*বরপুর ৬৮ বাগবোড়িয়া 
৬১ গাঁতথা ৭০ আমড়াডাঙা ৭১ বাদ; ৭২ কাঠোর ৭৩ দক্ষিণহাট ৭৪ দিগবেড়িয়া 
৭৫ ARISTA ৭৬ মোল্লাপাড়া ৭৭ ঘোলা ৭৮ উত্তরহাট ৭৯ বারাসাত ৮০ বনমালীপুর 
৮১ রামকৃষ্ণপূর ৮২ পালপাকুরয়া ৮৩ নপাড়া ৮৪ আরদেবাক ৮৫ জয়পুর ৮৬ 
বাজিতপুর ৮৭ পাঁতিনচা ৮৮ কাশিমপুর ৮৯ সন্তোষপত্র ৯০ শিবালয় ৯১ গঙ্গাপুর 
৯২ BW ৯৩ চরকহরা ৯৪ দিঘা ৯৪ {শকদেশপ;ুক;ুরিয়া ৯৬ কুলবোঁড়ুয়া ৯৭ 
বামনগাঁছ ৯৮ মন্ডলগাঁতি ৯৯ মুরালি ১০০ মালিয়াকুর ১০১ সাত ১০২ সঙম:ড়া 
১০৩ WISP ১০৪ চন্দনহাটি ১০৫ নলকুড়া ১০৬ বিষ্ণুপুর ১০৭ পীরগাছা ১০৮ 
কুবেরপ:র ১০৯ চাশ্দিগোরশ ১১০ দাশপুলডাঙা ১১১ পূর্ব ইছাপুর ১১২ সারাঝৌঁড়য়া 
১১৩ বারা ১১৪ তেতুলিয়া ১১৫ ছোট জাগিয়া ১১৬ বাহেরা ১১৭ উঠোনডাঙা 
১১৮ কালিয়ানি ১১৯ ইসবাটি ১২০ TARRAA ১২১ জিরাট ১২২ দত্তপ:কুর ১২৩ 
১২৪ চালতাবা'ড়িয়া ১২৫ ফলদ ১২৬ জরপূল ১২৭ দোগাছিয়া ১২৮ গোপালপুর 


১৬৮ উত্তর চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


১২৯ পাঁচুরিয়া ১৩০ পানাঁশলা ১৩১ নামশা ১৩২ ATS ১৩৩ কোটরা ১৩৪ িমদরিয়া 
১৩৫ মুকতারপুর ১৩৬ জাফরপুর ১৩৭ ARTANA ১৩৮ মোচপোল SOS কলসারা 
১৪০ উলা ১৪১ কাঁঠালিয়া ১৪২ করড়া ১৪৩ কদমগাছি ১৪৪ শঙ্করগাছি ১৪৫ তেঘারয়া 
১৪৬ পটার ১৪৭ দকালিশপার ১৪৮ শিমুলগাছি ১৪৯ বোকাণ্ডা ১৫০ বৈদ্যপুর ১৫১ 
GAT ১৫২ বলাসি ১৫৩ রায়গ্রাম ১৫৪ িসমৎ সোনাটিকরি ১৫৫ সোনািকরি ১৫৬ 
সোণ্ডালিয়া ১৫৭ ভরপাড়া বড়মল্লিকা ১৫৮ বাহিরা ১৫৯ চক আগমিনপুর ১৬০ পাকদহ 
১৬১ আমিনপ্‌র ১৬২ পলতাডাঙা ১৬৩ দহগণচয়া ১৬৪ বালিপুর ১৬৫ ভাগ্যমন্তপুর 
১৬৬ দাদপুর ১৬৭ চক দ্বারকপূর ১৬৮ পথরা ১৬৯ লক্ষীপুর ১৭০ গোঁবন্দপুর 
১৭১ কায়েম্বা ১৭২ বাগবন্দ সাইবোরয়া ১৭৩ কীর্তপৃর ১৭৪ সিমুলিয়া ১৭৫ ঢোকরা 
১৭৬ চৌমূহা ১৭৭ খামার নোয়াবাদ ১৭৮ মৃদিয়া ১৭৯ আন্দঃলিয়া ১৮০ FRIST 
১৮১ FHA মদনপূর ১৮২ রমাগাছি ১৮৩ নবাবপুর ১৮৪ নোয়াপাড়া ১৮৫ কইপুল 
১৮৬ বিল বউচণ্ডী ১৮৭ মাটিয়াগাছা ১৮৮ কামদ;নন ১৮৯ খাঁড়বাড় ১৯০ মহিষগাড় 
১৯১ বড়বেশী ১৯২ সনবাঁড়য়া বাদা ১৯৩ খামার রামে*বরপুর ১৯৪ মাল রামে*্বরপূর 
১৯৫ চকশাসন ১৯৬ খাঁড়গাছি চতুর্ভুজপ:র ১৯৭ শাসন ১৯৮ ফলতি বাবনপার ১৯৯ 
ঘোযালপুর ২০০ কাঁলিকাপূর ২০১ চাউলপুর ২০২ ঘোড়াদরিয়া ২০৩ মিটঁপযকুরিয়া 
২০৪ মজলিণপুর ২০৫ কোলা Row বল ভোল ২০৭ তেহট্র। 
মোট = ২০৭ | আয়তন ২৬৯.৬ বর্গীকলোমিটার | শহরাণ্ল--৩৫.১ বগগীকলো মিটার । 
গ্ৰামাণ্ডল--২৩৪.৫ বর্গীকলোিটার t 
মধ্যমগ্রাম অ-পোঁর এলাকান্তগগত £ গন্চুরিয়া। চক্রঘাটা, উদয়রাজপ;র, চাঁদনগর, 
দোহারিয়া, সাহারা ও গঙ্গানগর ৷ 
বারাসাত পৌর এলাকান্তর্গত £ হারহরপ;র+ হৃদয়পুর, FAM, MANA, 
গাতিথা, আমড়াডাঙা, বাদ], কাধোর, দাক্ষণহাট, ঘোলা, উত্তরহাট, বারাসাত, 
বনমালীপুর, দিতি সঙাম:ড়া, শ্রাকৃষ্ণপুর, চন্দনহাটি, নলকুড়া, বিষ্ণুপুর ও 
উঠোনডাঙা | 
AAT অ-পৌর এলাকাম্তর্গত ৪ বালুড়িয়া, ভাটরা, হরিহরপুর ও নপাড়া | 
নিবাধই-দত্তপ;কুর অ:পোঁর এলাকান্তগগত £ নিবাধই ও দত্তপুকুর । 
বারাসাত পৌরসভা | ওয়ার্ড SEI 
মধ্যমগ্রাম অ-পোঁর এলাকা | AF ৩৪। 
নবপল্লী অ-পোর এলাকা । ব্লক ২৮। 
নিবাধই-দত্তপুকুর অ-পৌর এলাকা । ব্লক ১৩। 


উত্তর চদ্বিশ প্ল্লগণার জনপদ ও জনসংখ্যা ১৬৯ 
আমডাডা 


১ ভাল;কা ২ কুন্দপাড়া ৩ আনাখা ৪ হারাপুর ৫ মরিচা ৬ মদনপূর ৭ বৈকুণ্ঠপুর ৮ 
রাজবেড়িয়া ৯ হরবাঢটি ১০ পসারডাঙা ১১ ধনিয়া ১২ মহাদেবপুর ১৩ উত্তরদুর্ল'ভপডর 
১৪ দাদপুর ১৫ TAA ১৬ কাছিয়াড়া ১৭ উরলা ১৮ কাসারপাড়া ১৯ কইপঢুকুরিয়া 
২০ আদহাটা ২১ জয়পুর ২২ শিরাশিনি ২৩ জিরাট ২৪ হিসাব ২৫ সাধনপূর ২৬ 
উল:ডাঙা ২৭ খাড়; ২৮ শিকরা ২৯ দরিয়াপুর ৩০ নিমা od চণ্ডীগড় ৩২ পাঁচপোতা 
৩৩ নপাড়া OS হামিদপ;র ৩৫ PRAA ৩৬ বাঁহরপুর ৩৭ প্রভাকরকাঠি ৩৮ চাঁকয়া 
OS রাউতাড়া ৪০ কোমারদৰ্গন ৪১ পদমানবপুর ৪২ হৈকমপঢুর ৪৩ কুচিয়াপাড়া 88 
গজবাঁধা ৪৫ পাঁচঘারয়া ৪৬ রামপুর ৪৭ রহনা ৪৮ আমডাঙা ৪৯ AAA ৫০ রায়পুর 
৫১ তারাবড়িয়া ৫২ শ্রীরামপুর ৫৩ কুশডাঙা ৫৪ AGT ৫৫ তে'তুলয়া ৫৬ OAT 
-৫৭ বড় গাঁছয়া ৫৮ বৈচিগাছি ৫৯ ডাঙা টাংয়াটাংয়ি ৬০ বোদাই ৬১ কাঁদা সরকারা ৬২ 
আরখালি ৬৩ খালিয়া ৬৪ সোনাডাঙা ৬৫ কামদেবপর ৬৬ মীরহাট ৬৭ মথুরা ৬৮ 
TSAA ৬৯ বেল; ৭০ TAANA ৭১ চক বেল: ৭২ বেড়াবোঁড়য়া ৭৩ ATRIA ৭৪ 
টাবাঝোঁড়িয়া ৭৫ চারুহাট ৭৬ বিজয়পুর ৭৭ নারায়ণপর ৭৮ সরপাদিহি ৭৯ আটঘরা 
৮০ মাধবপুর ৮১ হরপাড়া | 

মোট =৮১ ৷ আয়তন ১৩৮.৮ বর্গ কিলোমিটার ৷ সম্পূর্ণ গ্রামাণ্ডল। 

-মগনপূর ও চক বেল; ১৯৭১ সাল পযন্ত ছিল অনাবাসিক | 


বসিরহাট মহকুমা 


বারাঁকপুর IZEN] 

fasta থান| 

১ মল্লিকের বাগ ২ বাহির বাগ ৩ বিজপুর ৪ জয়নপুর ৫ পাল্লাদহ ৬ হালিশহর 
৭ খাসবাঁটি ৮ কোনা ৯ বাঁলভরা So রামপুর ১১ মাল ১২ বিশ্বেশ্বরবাঢটি ১৩ যদ:- 
নাথ বাট ১৪ বিজনা ১৫ নাননা ১৬ জেটিয়া ১৭ চাকলা ১৮ চেপ্ডুয়া ১৯ দারিয়ালা 
২০ স্রোন্রীবতী ২১ কানপা ২২ নাগদহ ২৩ নাওাবলা ২৪ পলাশ ২৫ ?সদ্ধেত্বরবাটি 
২৬ দাইভাগনাপুর ২৭ মাঝিপাড়া 

মোট-২৭। আয়তন ৪০'১ বর্গ কিলোমিটার | শহরাণ্চল ২৩৩ বর্গ কিলোমিটার ৷ 
গ্রামাণ্ডল ১৬৮ বর্গকিলোমিটার | 


১৭০ উত্তর চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


কাঁচড়াপাড়া পোঁরসভাস্তর্গত ৪ মল্লিকের বাগ, বাহিরবাগ ও বিজপুর l 
হালিশহর পোঁরসভান্তর্গত ঃ হালিশহর, খাসবাটি ও কোনা | 
কচিড়াপাড়া পৌরসভা ঃ ওয়ার্ড ২০। রক ১২৭। 

হালিশহর পৌরসভা £ ওয়ার্ড ১৮। ব্লক Sow | 


নৈহাটি থানা 


১ প্রসাদনগর ২ গাঁরফা ৩ নৈহাটি ৪ কাঁঠালপাড়া ৫ দেউলপাড়া ৬ দোগাছিয়া 
৭ ভাবাগাছি ৮ কুিয়াগড় STATA ১০ রাজেন্দ্রপুর ১১ মাদারপুঁলি ১২ শিব- 
দাসপুর ১৩ কানারহাট ১৪ রামচন্দ্র পুর ১৫ ATAT ১৬ শালীদহ ১৭ আ'টসারা 
১৮ বাঁরিকপাড়া ১৯ মহাবতীপনুর। 

মোট-১৯। আয়তন 808 বর্গ 1কলোমিটার । শহরাণ্চল ১১৬ বর্গীকলোমটার ৷, 
গ্রামাণ্ডল ২৮৮ বর্গ কিলোমিটার | 

নৈহাটি পৌরসভান্তর্গত ঃ প্রসাদ নগর, গাঁরফা, কাঁঠালপাড়া | 

নৈহাটি পৌরসভা £ ওয়ার্ড ১৯। রক ১১৪ 

দেউলপাড়া অপৌরসভা- ব্লক ৩৮ | 


gima থানা 


১ ভাটপাড়া ২ মাদরাইল ৩ ফিঙাপাড়া ৪ নারায়ণপুর ৫ পানপ;র ৬ রামবাটি' 
৭ মূকুন্দপুর, ৮ অভিরামপুর ৯ কেউটিয়া ১০ মণ্ডলপাড়া ১১ PANGI ১২ কাঁকিনাড়া 
১৩ জগদ্দল ১৪ শঢণ্ডিয়া ১৫ চক মুলাজোড় ১৬ আটপুর ১৭ [িবদ্যাধরপুর ১৮ মুলা 
জোড় ১৯ গড় শ্যামনগর Ro কাউগাছি ২১ গ:ড়দহ ২২ রাহতা ২৩ IALTA 
২৪ হাঁসিয়া ২৫ পলতাপাড়া ২৬ TARAA ২৭ খড়গপুর ২৮ বাঁলয়াঘাটা | 

মোট =২৮ ৷ আয়তন ৫৮" বর্গ কিলোমিটার শহরাণ্চল ২২৮ বর্গ কিলোমিটার ৷ 
গ্রামাণ্ডল ৩৫'৭ বর্গ কিলোমিটার ৷ মাদরাইল ফিঙাপাড়া অ-পোঁর সভান্তর্গতঃ। 
AMAA, ফিঙাপাড়া ব্লক ১১। 

নারায়ণপুর-অ-পৌরসভা। TFS | 

পানপুর-অ-পৌরসভা ৷ ব্লক ৬। 

গুড়দহ_অপৌরসভা | ব্লক ৯। 


/ 


উত্তর চন্বিশ পরগণার জনপদ ও জনসংখ্যা ১৭১ 


ভাটপাড়া পৌরসভান্তগণতি ঃ ভাটপাড়া, কাঁকিনাড়া, জগদ্দল, “hem, MONA ৷. 
ভাটপাড়া পৌরসভা ওয়ার্ড_২৫ ৷ রক ৩১০ 


নোয়াপাড়। থানা 


গারুিয়া পৌরসভা ৪ ওয়াৰ্ড' H । ব্লক ৬৬ 
ইছাপুর ডিফেন্স এস্টেট-_অ-পৌরসভা। ব্লক ২৩। 
নর্থ বারাকপূর পৌরসভা 2 ওয়ার্ড _২২। ব্লক ৮৯। 
আয়তন ১৫৪ বর্গীকলোমিটার | সম্পূর্ণ শহরাণ্ুল | 


বারাকপুর থানা 


বারাকপ:র ক্যান্টনমেন্ট ওয়ার্ড_৭। বুক ৩০ | 
সম্পূর্ণ শহরাগুল | আয়তন ৮.৩ বর্গীকলো মিটার | 


টিটাগড় থানা 


১ ববনপ,র ২ MANTA ৩ নোনা ৪ চানক ৫ টিটাগড় ৬ চক কাঁঠালিয়া ৭ বড় 
কাঁঠালিয়া ৮ মোহনপুর ৯ জাকরপুর ১০ তোলনিপাড়া ১১ ছোট কাঁঠালিয়া 
১২ গণেশপদর ১৩ নীলবাহন ১৪ AAA ১৫ নভরানড়া। 

মোট =১৫ ৷ আয়তন ২৯০ বৰ্গকিলোমিটনার | শহরাণ্ডল ৯'৫ বর্গাকলোমিটার ৷ 
গ্লামাণ্ডল ১৯৫ বগণীকলোমিটার | 

বারাকপমুর পৌরসভান্তর্গত OMAGH নোনা ও চানক। 

টটাগড় পোৌরসভান্তর্গত টিটাগড় | 

বারাকপুর পৌরসভা ঃ ওয়ার্ড-১৯ TF ১১২ 

টিটাগড় পৌরসভা ৪ ওয়ার্ড-২১ রক ১৩৯ 


খড়দহ থানা 

১ বনবারাকপ?ুর ২ খড়দহ ৩ রহড়া ৪ পাটুলিয়া ৫ কেরযলিয়া ৬ পানাশলা ৭ রামভদ্রা- 
বতী ৮ সোদপূর ৯ সুখচর ১০ পানিহাটি ১১ আগরপাড়া ১২ তারাপ;কুরয়া 
১৩ ওসমানপুর ১৪ ঘোলা ১৫ নাটাগড় ১৬ FHI ১৭ THAT ১৮ দোপেড়ে 
১৯ ডাঙা র্দঘবনা ২০ বুইয়া ২১ ঈশ্বরীপুর ২২ বালাগড় ?সঙারবেড় ২৩ ভাটপাড়া 
নোয়াপাড়া ২৪ কারনা মাধবপূর ২৫ িলকানদা ২৬ মাহশপোতা ২৭ বোদাই 


১৭২ | উত্তর চণ্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


২৮ তালবান্দা ২৯ য:গবোড়য়া ৩০ AWN! ৩১ TIF ৩২ চাঁদপুর ৩৩ MANA 
৩৪ মাশুন্দা ৩৫ আহরামপুর ৩৬ কোদালিয়া | 

মোট =৩৬ ৷ আয়তন &৪'৭ বর্গীকলোমিটার। শহরাণ্ডল ২৮৮ বর্গাকলোমিটার | 
MAGA ২৬৯ ব্গীকলোমিটার | 

খড়দহ পৌরসভান্তর্গত বনবারাকপুর, AGT ও রহড়া। 

পাটুলিয়া-_অ.পোৌরসভা | 

কেরুীলয়া-_-অ-পৌরসভা | 

পানিহাটি পৌরসভান্তর্গত £ পানাশলা, রামভদ্রুবতী, সোদপঢর, সংখচর, পানিহাটি, 
SANG, SHARIA, ওসমানপুর, ঘোলা, নাটগড় কৃষ্ণুপুর 
“নিউ বারাকপুর পোরসভান্তর্গত মামুণ্ডা, আহরামপ:র | 

খড়দহ পৌরসভা ঃ ওয়ার্ড-১৫ AF ৫৬ 

পাটুলিয়া অ-পৌরসভা | AF ১৩। 

কেরীলয়া-অ-পৌরসভা £ ব্লক ৬। 

পানিহাটি পৌর সভা £ ওয়ার্ড--২৩। AP ২২৮। 

নিউ বারাকপুর পৌরসভা ওয়াৰ্ড_১৯ | রক ৫৫ 

বেলঘরিয়। থানা 

কামারহাটি পৌরসভা £ ওয়ার্ড২৫। ব্লক ২৬১ 

আয়তন ১১০ বর্গাকলো মিটার ৷ সম্পূর্ণ শহরাণ্ডল ৷ 

বরাহনগর থানা 

বরাহনগর পৌরসভা ওয়ার্ড _ ২৯ ৷ ব্লক RDO | 

‘আয়তন ৮৭ বর্গ কিলোমিটার ৷ AFRA শহরাণ্ডল | 


দমদম থান। 


১ পাটনা ২ উত্তর নিমতা ৩ পাতুল্লাপ্‌র ৪ ফিগা ৫ বাঁসরপাড়া ৬ গৌরীপুর ৭ বিরাটি 
৮ দক্ষিণ নিমতা ৯ বান্দ্ৰা ১০ সুলতানপুর ১১ জঙ্গলপুর ১২ কাঁদহাটি ১৩ দমদম 
ক্যান্টনমেন্ট ১৪ হর্সফোর্ড'স ল্যাণ্ড ১৫ মাঠকল ১৬ গারুই ১৭ বোদয়াপাড়া 
১৮ দিগলা ১৯ দমদম হাউস ২০ সাতগাছি ২১ বাগজোলা ২২ AAA TA ২৩ কালীদহ 
২৪ পাতিপঃকুর ২৫ দাঁক্ষিণদাঁড়ি ২৬ উল্টাডাঙা ২৭ গোলাঘাটা ২৮ কাকার 
২৯ ঘরভাঙাপর্ব Co ঘরভাঙা পাঁশ্চম ৩১ দত্ত আবাদ ৩২ শ্যামনগর | 


উত্তর চখ্বিশ পরগণার জনপদ ও জনসংখ্যা ১৭৩, 


মোট =৩২ ৷ আয়তন ৪২০ বর্গ কলোমিটার । শহরাণ্ডল ৩৭*৯ বগ‘ কিলোমিটার । 
গ্রামাণ্ডল ৪'১ বর্গ কিলোমিটার নর্থ দমদম পৌরসভান্তগ্গত £ পাটনা, দক্ষিণ 'নিমতা,, 
দমদম ক্যান্টনমেন্ট-- 

হর্সফোড'স ল্যাণ্ড-দমদম পৌরসভান্তগ'ত | 

সাউথ দমদম পৌর সভান্তগ্গত দিগলা, কালাদহ, কাকু, দত্ত আবাদ | 

শ্যামনগর রাজারহাট থানার FHA অ-পোঁর এলাকাভ্ত্ত | 

নর্থ দমদম পৌরসভা £ ওয়ার্ড_১৬ । রক ১০২ 

িশরপাড়া অ-পোঁর এলাকা | ব্লক ৮। 

বান্দ্ৰা অ'পৌর এলাকা ৷ রক ৮। 

সুলতানপুর অ-পৌর এলাকা । ব্লক ৩৮। 

দমদম GALT এলাকা । অ-পোঁর অণ্চল রক ৯ | 

দমদম পৌরসভা £ ওয়ার্ড--১৪। রক ৪৭। 

MAS অ-পৌর এলাকা | ব্লক ১০। 

সাউথ দমদম পৌরসভা ৪ ওয়ার্ড--২৫ ৷ রক ২৭১ 


বসিরহণট 

স্বরূপনগ্র থান৷ 

১তেপূল ২ পোল ৩ পাড়াই ৪ দেওড়া ৫ গয়েশপূর ৬ দামহাঁটি ৭ মিজাপর 
৮ লবণগোলা ৯ বাগহাটা ১০ কাঁচদহ ১১ পশ্চিম পোলতা ১২ শাকদহ ১৩ কেওতাঁল 
১৪ মামনপুর ১৫ AINAT ১৬ শ্রঁনাথপ:র ১৭ তরণাীপ্‌র ১৮ গোবরা ১৯ গোঁবদ্দপুর 
২০ পর্বে পোলতা ২১ রাঘব কাঠি ২২ নালাবরা ২৩ পান্তপাড়া ২৪ ভেকুটিয়া 
২৫ কাঁপলেশ্বরপ:র ২৬ দিয়ারা ২৭ শ্রীরামপুর ২৮ ঘোলা ২৯ চারঘাট ৩০ ভ:মিতলা 
৩১টাপি ৩২লস্করপোতা ৩৩ PGT ৩৪ গোপালপ্‌র ৩৫ খোরদা 'সঙ্গা ৩৬ সারাপূল 
৩৭ মঙ্গলপাড়া ৩৮ বঙলান ৩৯ গোকুলপঢুর ৪০ কবিলপুর Sd গালদহ ৪২ ছোট 
বাকড়া ৪৩ বড় 'বাকড়া ৪৪ 1বলবাল্লি ৪৫ নিমণি ৪৬ সৈয়দকাঠি ৪৭ দত্তপাড়া 
৪৮ বালক ৪৯ গুণরাজপূর ৫০ বিথার ৫১ আরাশকার ৫২ হাকিমপুর ৫৩ তারা 
৫৪ নিত্যানন্দ কাঠি ৫৫ বয়ার ঘাটা ৫৬ বালাতি ৫৭ ছিতুরি ৫৮ নবটকাঠি ৫৯ আম:দয়া 
৬০ দোবিলা ৬১ খলসি ৬২ PRIR ৬৩ বাদনড়িয়া ৬৪ AA TEA গাবরদা ৬৫ বূরণ 
গাবরদা ৬৬ সোনপুর। 

মোট =৬৬ ৷ আয়তন ২১৬.০ বর্গ কিলোমিটার । সম্পূর্ণ গ্রামা্চল। 


১৭৪ উত্তর চাব্বিণ পরগণার ইতিবৃত্ত 
ৰাছুড়ির। থানা 


১ ঘোষপুর ২ দক্ষিণ চাতরা ৩ উত্তর চাতরা ৪ MAAT ৫ কোটালবেড় ৬ পাঁপলা 
৭ রসুই ৮ ডাউকি ৯ ঘোড়াগাছা ১০ উত্তর শিবপুর ১১ চণ্ডীপুর ১২ CAMA 
১৩ রায়পুর ১৪ রয়েডাঙা ১৫ কীর্তপুর ১৬ বাগজোলা ১৭ মন্ত্রা ১৮ রাজাপন্র 
১৯ FAA ২০ AT ২১ উমাপাতপুর ২২ কেউটসা ২৩ হ;গাঁল ২৪ AAU 
খাসপুর ২৫ 'রামচন্দ্রপুর ২৬ কুলিয়া ২৭ নবাস্তিয়া ২৮ মেদিয়া ২৯ কানকাড়াস্থাটি 
৩০ মাসিয়া ৩১ সোমপুর ৩২ আটিলা ৩৩ নারকেলবোঁড়য়া ৩৪ LA ৩৫ সাননা 
৩৬ আটঘরা ৩৭ সৈয়দপুর ৩৮ হায়দরপ:র ৩৯ চাঁদপুর ৪০ সিমলা TIAA ৪১ কালঙ্গ 
৪২ জাঁসকাঠি ৪৩ আঁধার মানিক ৪৪ মাগুর খালি ৪৫ RENA ৪৬ MIANA 
৪৭ নোয়াপাড়া ৪৮ জঙ্গলপুর ৪৯ পানাঁজ ৫০ মামন্দপদ্র ৫৯ দপঙ্গলেশ্বর ৫২ দার 
গোবিন্দপুর ৫৩ শেরপুর ৫৪ ITAA উত্তর ৫৫ TMAA ৫৬ যদুরহাটি খাসপুর 
৫৭ দক্ষিণ শিবপুর ৫৮ যদুরহাটি ৫৯ রাজবোঁড়য়া ৬০ গোকনা ৬১ MAMPI 
৬২ AAAI ৬৩ নাটুরয়া শ্রীরামপুর ৬৪ WA ৬৫ AT AAA ৬৬ পদ্মপদকুর 
৬৭ বাদ:ড়িয়া ৬৮ আৱরশনয়া ৬৯ ঈশবরীগাছা ৭০ রঘুনাথপুর ৭১ BAA 
৭২ গণপঢুর কিসমৎ ৭৩ আড়বৌলয়া ৭৪ বৈকারা ৭৫ িলডাঙা ৭৬ দক্ষিণ "দয়ারা 
৭৭ চকখামারপরুর ৭৮ শ্রীকাঠি ৭৯ জগন্নাথপন্র ৮০ মহেশপুর ৮১ {বষ্ণুপুর ৮২ খামার" 
পাড়া ৮৩ উত্তর দিয়ারা ৮৪ WPI ৮৫ SANAAT ৮৬ বল্লভপ:র ৮৭ মাগুরাটি 
প্রীরামপর ৮৮ FEA ৮৯ পণ্ণরা ৯০ চক খোরগাছি ৯১ বিজিতপর ৯২ কেফারেত 
কাঠি ৯৩ গম্ধর্কপুর ৯৪ পিয়ারা ৯৫ বরুচণ্ডীর বাওড় ৯৬ কাটিয়া ৯৭ হৈবগারয়া 
৯৮ খোরগাছ ৯৯ পোলতা ১০০ পশ্চিম জয়নগর ১০১ আট;রিরা ১০২ মাগয়ালি গাও 
পাই ১০৩ সায়েস্তানগর ১০৪ মাগুরালি ১০৫ সাঁফরাবাদ ১০৬ জয়পুর ১০৭ au 
১০৮ কুশভাঙা ১০৯ চক লবঙ্গ ১১০ পর্ব জয়নগর | 

মোট =১১০ 1 আয়তন ২০৯৮ বর্গ কিলোমিটার । শহরাণল ২২" 
গ্লামাণ্ডল ১৮৭.৪ বর্গ ?িলোমটার | 

চকখামাপুর, চক লবঙ্গ--১৯৭১ আদমশমমারি সময় কোন 
আঁধার মাণিক, মাগুর খালি, IEND বাদ:ড়িয়া, সুখপকলুৱিয়া; WGA কিদমত, 
আড়বোলয়া, বৈকারা, গণপুর, SAGA TSG চক খোরগাছি, খোরগাছি__ 
বাদন্ড়য়া পৌরসভান্তর্গত | 

বাদ:ঁড়য়া পৌরনভা ওয়ার্ড_-১৪। ব্লক ৪৪ 


৪ বর্গ {কলোমিটার | 


reais ছিল না। 


‘উত্তর চব্বিশ পরগণার জনপদ ও জনসংখ্যা ১৭৫ 


বসিরহাট থান৷ 


১ নগর কচুয়া ২ এওজনগর ৩ ARAA ৪ স্বরুপনগর 6 পাম fafaera ৬ নদীয়া 
৭ ধান্যক্যীড়য়া ৮ নেহালপুর ৯ বেগমপুর ১০ চক স্বরপনগর ১১ চক আমতোনা 
১২ কালিকাপূর ১৩ PAN ১৪ THAT স্বর:পনগর ১৫ রজলীপুর ১৬ গোঁবলা 
১৭ দঃগবোঁড়রা ১৮ কাঁকড়া ১৯ মিরজানগর ২০ আমতোনা ২১ চক কালকপদুর 
২২কোমরাবাদ ২৩ FATA ২৪ সাদিকনগর ২৫ শ্রীনগর ২৬ শিবচন্দ্রপুর ২৭ মাটিয়া 
২৮ চক খামারপাড়া ২৯ সঙবোড়িয়া ৩০ বেলের ধান্যক্বাড়য়া ৩১ SAAT গোপমহল 
রহরহাটি ৩৩ রাজনগর ৩৪ রামে*্বরপুর ৩৫ IRANA ৩৬ গোবিন্দপুর ঢোকরা 
৩৭ রামনারায়ণপর ৩৮ রঘুনাথপুর ৩৯ পর্ব বাবপুর So হরিশপর ৪১ MINANA 
ট্রাপা মিরজাপ;র So বাঁসরহাট ৪৪ ভবানীপুর ৪৫ শ্রীকৃষ্ণপূর ৪৬ চক ফারাসাতপন্র 
৪৭ উত্তর MIAA ৪৮ TAAA ৪৯ শীতাঁলয়া ৫০ রামচন্দ্রপু্র ৫১ দক্ষিণ MIA 
৫২ MSAA ৫৩ বক aa feat ৫৪ রাজাপুর ৫৫ চাঁপাপক্যীরয়া ৫৬ ফারাসাতপ:র 
৫৭ আকটপর ৫৮ কাটিয়ারবাগ ৫৯ মথুরাপর ৬০ ময়নালী ৬১ R ANA 
৬২ জাফরপ্‌র ৬৩ মালতিপুর ৬৪ চৈতিয়া ৬৫ কেন্ডুয়া ৬৬ জগতপণ্র ৬৭ ঘোনা 
৬৮ চ্‌কনগর ৬৯ ধোপা বেড়িয়াণ০ ঝরল ৭১ খাঁড়ডাঙা ৭২ রাজেন্দ্রপুর ৭৩ পিফা 
'এ৪ দেভোগ ৭৫ আটকারর়া৭৬ কাঠুর ৭৭ ARAINA ৭৮ দুর্গাপুর ৭৯ লক্ষণ কাঠি 
৮০ জুবদপূর ৮১ জন মাম:দপ;ুর ৮২ শ্রীপুর ৮৩ MRAP ৮৪ গোটরা ৮৫ গোকনা 
আীগোবিদ্দপুর ৮৬ পাইকপাড়া ৮৭ রামনগর ৮৮ BCAA ৮৯ COAT 
৯০ তাজপুর ৯১ চণ্ডাগাড়ি ৯২ গাছারহাটি ভ্যাবলা ৯৩ তন্ত্র ন্যাওড়া ৯৪ জিরাকপ;ুর 
৯৫ উত্তর বাগ:ণ্ডি ৯৬ অনন্তপ'র ৯৭ মতিনা ৯৮ পশ্চিম মধ্যমপুর ৯৯ গুলাইচণ্ডী 
১০০ বালিপুর ১০১ চণ্ডার হাট ১০২ নৈহাটি ১০৩ গণপাঁতপ্‌র ১০৪ AMANA 
১০৫ পাড় নৈহাটি ১০৬ অমরকাঠি ১০৭ চাউড়া ১০৮ বিরামনগর ১০৯ চক কামারডাঙা 
১১০ অধ্বথ কাঠি ১১১ মেরুদণ্ডী ১১২ শিবহাটি ১১৩ রগুড়া ১১৪ প্রপন্নকাঠি 
১১৫ আখারুপর ১১৬ ARTS ১১৭ গাছা ১১৮ পাইকারডাঙা ১১৯ 'বাবাঁদয়া 
১২০ পানিতর.১২১ BHT ১২২ ধলাতথা ১২৩ নলকোড়া ১২৪ চর মোদয়া ১২৫বংশন 
হার APA ১২৬ সোলাডানা ১২৭ হরিহরপুর ১২৮ গাওলহাটি ১২৯ পর্ব 
মধ্যমপূর ১৩০ দাক্ষণ TWAT yoy কোদালিয়া ১৩২ TAG ১৩৩ পালিতাচন্দ্ৰ 
১৩৪ দক্ষিণ গ[লাইচন্ডী ১৩৫ নিমদার ১৩৬ নোনাঘোনা ১৩৭ ফতেপুর ১৩৮ সরানয়া 
১৩৯ শখিচমড়া ১৪০ কাঠার ১৪১ গার আঁট ( নদীএলাকা )। 


১৭৬ উত্তর চাদ্বশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


মোট= ১৪১ ৷ আয়তন ২৬০'৩ বৰ্গ কিলোমিটার ৷ শহরাঞ্চল ২২'০ বর্গ {কিলোমিটার ৷ 
MATS ২৩৮'৩ বর্গ কিলোমিটার | 


গাওলহাটি, চক স্বৱ:পনগর, রঙড়া, বিবিদিয়া--১৯৭১ সালের আদমশুমারি সময়ে 
লোকবসতি ছিল না । 


বাঁসরহাট পোঁরসভা অন্তর্গত ঃ চর মেদিয়া, নৈহাটি, গণপাঁতপুর, ANA 
মিরজাপুর, টাপা মিরজাপুর, ঝাঁসরহাট, Satara ৷ 
বাঁসরহাট পৌরসভা- ওয়ার্ড ১৮ রক ১০৮ | 


হাড়োয়! থানা 

১ চৌহাটা ২ আন্দলিয়া ৩ গোপাল পোতা ৪ জানার্ধনপদরর ৫ খালিসাদি ৬ কিসমৎ 
জনাদ‘নপ;র ৭ তালবোড়িয়া ৮ হরিপ;র ৯ মাকুদ্দপুর ১০ "কিয়া ১১ পেয়ারাগাছা 
১২ বৈদ্য ১৩ হরিহর নগর ১৪ খারুপালা ১৫ পরচাঁদপুর ১৬ মশুলহাট ১৭ রামনগর 
১৮মথ;রা ১৯ রামনাথপুর ২০ মাজমপন্র ২১ বাকজ:রি ২২আকন্দ বোঁড়য়া ২৩ গোঁড়াই 
নগর ২৪ শংকরপুর ২৫ বাগানবাটি ২৬ নজরনগর ২৭ লাটেরবাগান ২৮ বরোজ 
২৯ ইন্দাল ৩০ দাঁক্ষণ রাণীগাছি ৩১ বালতিয়া ৩২ নোয়াপাড়া ৩৩ কালীনগর 
৩৪ কূলগাছি ৩৫ SAAT Ov কুচিয়ামোড় ৩৭ শালিপ:র ৩৮ কািয়ানাই ৩৯ শের 
AA ৪০ চাতরা ৪১নারায়ণপ;র ৪২ মেহেরপুর ৪৩ রাধানগর ৪৪ প:রাতন কামারগাঁত 
৪৫ কামারগাঁতি ৪৬ রাধানগর আঁভরাজপ7যর ৪৭ AMANA ৪৮ তেঘারিয়া ৪৯ মেখলা 
&০ mais ৫১ লাউগাছি ৫২ তেলোনিপাড়া ৫৩ উাচলদহ ৫৪ মাল্লকথোঁর ৫৫ মচি 
খোলা ৫৬ রামজর ঘের ৫৭ সরাবেড়িরা ৫৮ TIARA ৫৯ MONTA ৬০ বেহারি 
৬১ সামলা ৬২ রায়খাঁ ৬৩ বাণতোযা ৬৪ রাণনগাছি ৬৫ WAT ৬৬ হালদহ ৬৭ দাহ- 
গাছি ৬৮ নোনারহূলা ৬৯ খাসবালান্দা ৭০ আটঘরা ৭১ হাড়োয়া ৭২ পাইকপাড়া 
৭৩ পিয়ারা ৭৪ মল্লিকপুর ৭৫ আদমপঢুর ৭৬ খোরাদচাঁদপর ৭৭ গোয়ালপঃকুর 
৭৮ কালিকাপর ৭৯ গোবেড়িয়া আবাদ ৮০ রামচাকর ঘোর ৮১ মুনশী ঘোঁর 
৮২ ধানতলা ৮৩ সদরপুর বেহালা ৮৪ মাদারতলা ৮৫ ব্ৰৈমোহিনী ৮৬ গোপালপুর 
৮৭ দীঘ'দরিয়া ৮৮ ভবানীপুর ৮৯ AGIA ৯০ SIAAA ৯১ রামে*্বরপুর ৯২ জাম 
পুর ৯৩ আমতা ৯৪ খাটরা ৯৫ বাটাগাছি ৯৬ তে'তুলিরা আবাদ ৯৭ CATO 
আবাদ ৯৮ মোহনপুর ৯৯ বাছরা আবাদ ১০০ বাছরা | 


উত্তর চাদ্বশ পরগণার জনপদ ও জনসংখ্যা ১৭৭ 


মোট ='১০০_। আয়তন =২০৩.৩ বৰ্গ কিলোমিটার | সম্পূর্ণ গ্রামাণ্ডল । 
বাছরা আবাদ, সরাবেড়িয়া; হারহরনগ্রর--১৯৭১ সালে আদমশুমারি সময় লোকবসঁতি 
ছিলনা ৷ 


মিনাখ' থান! 


১ শিবপুর ২ রাজেন্দ্রপুর ৩ AARI ৪ গড় ৫ পদ্মপডকুরিয়া ৬ গড় আবাদ 
৭ তেতুলিয়া ৮ লাউগাছি আবাদ ৯ ঝিকরা ১০ ভাতকা ১১ কুলাসনি ১২ বউখোলা 
১৩ তে'তুলবোঁড়য়া ১৪ মালিয়াড়ি ১৫ কাদিহাটি ১৬ tana আটি ১৭ KATT 
১৮ দেবীতলা ১৯ বরগাঁ গোপালপুর ২০ মাগরি ২১ চুটিয়া রাধানগর ২২ শঙ্করদহ 
২৩ গোয়ালদহ ২৪ খড়িবেড়িয়া ২৫ কুমারজোল ২৬ দেবদোল ২৭ মঠবাড়ি ২৮ মাল 
২৯ মাল আবাদ ৩০ মাদার ৩১ চক আহম্মদপুর ৩২ মৌল ৩৩ বাঁলগার ৩৪ 
শিমলেদহ ৩৫ জয়গ্রাম ৩৬ টাপলা PAA ৩৭ হাতভাঙা ৩৮ বামনপ;কুরিয়া ৩৯ 
কুশনগ্রা ৪০ মিনাথাঁ ৪১ বালিহাটি ৪২ ফুলবাড়ি আবাদ, ৪৩ আমদপূর ৪৪. রুল 
আবাদ ৪৫ নজমচি আবাদ ৪৬ বাগচার আবাদ ৪৭ চানপালি আবাদ ৪৮ হোসেনপুর 
Sd চানপালি ৫০ AAA ৫১ বাগচার ৫২ ঘ্যেনারবন ৫৩ সুলতানপুর ৫৪ SABHA 
৫৫ তেওারয়া ৫৬ পাটকেলপোতা.আবাদ ৫৭ পাটকেলপোতা ৫৮ নিমচি ৫৯ গোলা- 
ঘাটা ৬০ ঘিপকুরিয়া ৬১ সাহেবখালি ৬২ চৈতাল ৬৩ উত্তর আখরাতলা | 

মোট =৬৩ ৷ আয়তন ১১০.১ বর্গ কিলোমিটার ৷ সম্পূর্ণ গ্রামাণ্ডল | 
পাটকেলপোতা আবাদ--১৯৭১ সালে আদমশুমারির সময় লোকবসাতি ছিল না । 


হামনাবাদ থানা 


১ গাড়াকুপি ২ খোড়দা ৩ জলাসরা ৪ কোনানগর ৫ গোবিন্দপুর ৬ সাদিগাঁছি 
৭ ঘোলা ৮ সদরপুর ৯ মুরারি শাহ.১০ পিফা রাঘবপূর ১১ ঘনশ্যামপুর ১২ হাবাস- 
পুর ১৩ জামবোঁড়য়া ১৪ রাজাপুর ১৫ কাউগাছি ১৬ কেরযাণ্ডিয়া ১৭ দক্ষিণ ভেরিয়া 
৯ খড়মপুর আবাদ ১৯ চিমটা ২০ ভবানীপুর ২১ করমপুর ২২ রামানন্দপ:র 
২৩ নোয়াপাড়া ২৪ চালিতা বোঁড়য়া ২৫ জামবেড়িয়া আবাদ ২৬ পাড় ভবানীপুর ২৭ 
কুলিয়াডাঙা আবাদ ২৮ চলকুলিয়া ভাঙা ২৯ তেঘারয়া ৩০ মাখাল গাছা ৩১ মূড়াগ্াছা 
(৩২ হরিকাঠি ৩৩ ক'ফ্ণুগাড়া ৩৪ চাঁদপুর ৩৫ আষাড়িয়া নারায়ণপঃর ৩৬ ছাঁমিলাপ্‌র 
উঃ--১২ 


১৭৮ -- Bea phat পরগণার ইতিবৃত্ত 


৩৭ PATS ৩৮ TARANA ৩৯ টাপুর So সুন্দারয়া ৪১ হরিপুর ৪২ ঢোলটুকারি 
৪৩. মোহনপুর ৪৪ MIPA ৪৫ মোহনপুর আবাদ, ৪৬ অমলানি ৪৭ AA 
৪৮ বেওকাঠি ৪৯ জালালপুর Go সৈয়দপুর ৫১ টাকি ৫২ লম্করনগর GO আ্যাঙনাড়া 
৫৪ শিমুলিয়া ৫৫ চক ট্যাংরামারি ৫৬ চক খানপূকুর ৫৭ পর্ব চক ৫৮ হাসনাবাদ 
৫৯ মনোহরপুর ৬০ রামেশ্বরপনর ৬১ কলুতলা ৬২ চর IMAI NA 
৬৩ চর TARIANA ৬৪ চাঁপাতলা ৬৮ বরাণহাট ৬৬ থাড়ুড় ৬৭ পাতাল খানপুর 
৬৮ জয়গাঁ ৬৯ বালিয়াডাঙা ৭০ ঘুণ ৭১ আমরূলগাছা ৭২ বেজপাতাঁল ৭৩ বেনা 
৭৪ চকপাতাঁল ৭৫ স্থলকুনি আবাদ ৭৬ ভুরকুণ্ড্যা ৭৭ ঘোষাল আঁট ৭৮ বেদেমার 
৭৯ ইছাপুর ৮০ Tafa বেলান ৮১ ধর্মবেড়িয়া ৮২ IZANA ৮৩ পর্ব 
খে'জরবেড়িয়া ৮৪ পশ্চিমখেজুর বোঁড়য়া ৮৫ ATRIA ৮৬ কাকাঁরয়া 
৮৭ ধাঁনয়াখালি ৮৮ বাইনাড়া ৮৯ কুমীরমার ৯০ রূপমারি ৯১ বাঁশতলা 
৯২ ভাণ্ডারখাি ৯৩ রাজনগর ৯৪ MIATA I 

মোট =১৯৪ ৷ আয়তন ২৪২২ বর্গ কিলোমিটার । শহরাণ্চল ১:৫৫ বর্গ িলোমিটার ৷ 
গ্রামাণ্ডল ২২'৬৭ বর্গাকলো গিটার | 

বাঁসরহাট রেঞ্জ-_১ হাসনাবাদ থানার অধীন ৷ এই ফরেস্ট দপ্তরের অন্তর্গত £ 

১ সজনেখাি ২ রামপুর আবোনাকোরা ৩ বাগনা বানাকোরান ৪ সুন্দরবন (এফ ১) 
৫ সুন্দরবন (এফ ১/৫) ৬ ডহর বাঙ্কাবন ৭ ধুনাচ ফরেস্ট অফিস ৮ নামখানা 
৯ পাথর প্রতিমা ফরেস্ট আঁফস ১০ ক্যানিং ১১ কুলতলা ফরেস্ট অফিস ১২ ?শকার- 
পুর ফরেস্ট অফিন | 

জামবোঁড়য়া আবাদ, MAS, চক রামেশ্বরপুর, শিবনগর _-১৯৭১ আদমশুমারির সময় 
জনবসতি ছিল না । 

টাক পোঁরসভান্তর্গত ঃ বেগকাঠি, থবা, জালালপ;ুর, CAAA, টাকি, লদ্করনগর ৷ 
টাকি পৌরসভা £ ওয়ার্ড - ১৩ বলক--৩৫ 


সন্দেশখালি থান৷ 

১ মঠবাঁড়ি আবাদ ২ দেখনামারি ৩ খাস শাঁখদহ ৪ পেটুয়া ধনহাটি ৫ শঙ্করদহ আবাদ 
৬ বয়ার মার ৭ চূনচুরা ৮ লাউখালি পাথরঘাটা ৯ আগরহাটি ১০ ফকিরটাকিয়া 
১১ রামপুর ১২ ধামাখালি ১৩ AAMT ১৪ রাজবাড়ি ১৫ নলকোড়া ১৬ বেরমাজপুর 
১৭ হাটগাছি ১৮ কানমারি ১৯ খারয়াত আবাদ ২০ বউনিয়া আবাদ ২১ নাজাত 


উত্তর চাশ্বিণ পরগণার জনপদ ও জনসংখ্যা ১৭৯ 


২২ বয়ারমারি আবাদ ২৩ দক্ষিণ আখড়াতলা ২৪ ATTA ২৫ গাজালিয়া ২৬ গাতি- 
MAT ২৭ CHAM ২৮ কালীনগর ২৯ রায়পুর ৩০ রাণীনগর ৩১ ছোট সেহারা ৩২ 
নিত্যবোঁড়য়া ৩৩ বড় সেহারা ৩৪ টোংতলা ৩৫ বোঠাকুরাণী ৩৬ ভোলাখাদি ৩৭ দবারির 
জঙ্গল ৩৮ ঢোলখালি ৩৯ খুলনা ৪০ হাটগাছা ৪১ শীতলিয়া ৪২ MGANA ৪৩ 
তুসখালি ৪৪ ভাঙাতুসথালি ৪৫ জেলিয়াখালি পৰ্ব‘ খান্দা ৪৬ জেলিয়াখালি পশ্চিম 
খান্দা ৪৭ সুখদোয়ানি ৪৮ গাববেড়িয়া ৪৯ দাউদপুর ৫০ জয়গোপালপুর ৫১ কোড়া 
কাঠি ৫২ দ:গ“মণ্ডপ ৫৩ ধূচানখালি ৫৪ মণিপুর 

মোট = ৫৪ ৷ আয়তন ৩৪৩২ বর্গীকলোমিটার ৷ সম্পর্ণ গ্রামান্তল । 


হিঙগলগঞ্জ থানা 


১ কোঠাবাড়ি ২ আমবৌড়য়া ৩ সাণ্ডেলের বিল ৪ মামুদপুর ৫ 'হঙ্গলগঞ্জ ৬ বাঁকড়া ৭ 
বকিড়া ডোবর ৮ সিঙ্গেরকাণি ৯ খোসবাগ ১০ ছোট সাহেব খালি ১১ সরাপকাঠি 
১২ কেটারচক ১৩ লেবুখালি ১৪ পটিয়া মঠবাড়ি ১৫ GRIA ১৬ পাকুরিয়া চক 
১৭ দেউলি ১৮ সাহেবখালি ১৯ চরলখালি ২০ কানাইকাঠি ২১ কাঠালবোড়িয়া ২২ 
ATTA ২৩ মাধবকাঠি ২৪ পাটঘরা ২৫ যোগেশগঞ্জ ২৬ হেমনগর ২৭ পাড়ঘহমাটি 
২৮ প্রীধরকাঠি ২৯ মালেখাঁ ঘুমটি ৩০.কালিতলা ৩১ জামসেরনগর | 

মোট =৩১ | আয়তন ১৬২১ বর্গ কিলোমিটার ৷ সম্পূর্ণ গ্ৰামাণ্ডল । 


সংক্ষেপে উত্তর চব্বিশ পরগণা! 
আয়তন £ ৬৭৪৬ বঃ কিঃ নারী 2 ১৬২৩৪. 
জনসংখ্যা. £ ৫৬৯৯৭৩৩ _ ব্লক £২২ 
কৃষিজীবী 2 ৩০৩৫৫২ মৌজা £ ১৮১৮ 
ET 2 ১৫৭২৩১৯ MAAS  ? ২৩০ 
প্রান্তিক চাষী ৪ ১৯২০৩৯ শহর (পৌরসহ ) s ৪৬ 


NIA 2 ২৭২৩০১ পৌরসভা ৪২২ 


জনসংখ্যা ১৯৮১ 


১ ২ ৩ ৪ ৫ 
শাক্ষিত জনসংখ্যা 
বনগাঁ মহকুমা পুরুষ. নারী পুরুষ নারী 


মোট ৬৩৩,৪৮১ ৩২৬,৮৩০ ৩০৬,৬৫১ ১৫৬,৬১৭ ৯১৮২৭ 
* ৮৬২,৫৬৯ ২৯০,০৭৯ ২৭২,৪৯০ ১৩১,৮৪৩ ৭৪,১৭১ 
** ৭০,৯১২ ৩৬,৭৬১ ৩৪,১৬১ ২৪,৭৭৪ ১৭,৬৫৬ 


১ বাগদা মোট ১৪১,৯৫৯ ৭৩,০৮৯ ৬৮:৮৭০ ১৬,১০৯ ৩৬,৮৫১" 
* ১৪১,৯৫৯ ৭৩,০৮৯ ৬৮,৮৭০ ১৬,১০৯ ৩৬,৮৫১ 
২ বনগাঁ মোট ২৯৯,৫৫৪ ১৫৪,৫৯৯ ১৪৪,৯৫৫ ৭৫,৮৪৬ ৪৬,৫৩৫ 
* ২২৮১৬৪২ ১১৭,৮৪৮ ১১০,৭৯৪ ৮১,০৭২ ২৮,৮৭৯ 
ee ৭০,৯১২ ৩৬,৭৬১ ৩৪,১৬১ ২৪,৭৭৪ ১৭,৬৫৬ 
বনগাঁ (পৌর এলাকা) ৭০,৯১২ ৩৬,৭৫১ ৩৪,১৬১ ২৪,৭৭৪ ১৭.৬৫৬ 
৩ গাইধাঁটা মোট ১৯১,৯৬৮ ৯৯,১৪২ ৯২৮২৬ ৫০,০২১ ২৯,১৮৩ 


* ১৯১৯৬৮৯৯১৪২ ৯২১৮২৬ ৮৫০,০২১ ২৯,১৮৩ 
বারাসাত মহকুমা মোট ১,২২২-৯৩৪ ৬২৮,৮৮৬ ৫৯৪,০৪৮ ৩৪৮,৫৭০ ২২৫,৮১৩ 
* ‘৩৯,৩৯৫ ৪৩১,২১৭ ৪০৮,১৭৮ ২০৪,০৫২ ১১৩,১৬৭ 
সস ৩৮৩,৫৩৯ ১৯৭,৬৬৯ ১৮৫,৮৭০ ১৪৪,৫১৮ ১১২,৬৪৬ 
৪ হাবড়া মোট ৩৭৯,৪৫২ ১৯৪.২২০ ১৮৫,২৩২ ১২০:৯১৯ ৮৫,১৮৪ 
* ২২৩,৫৬৩ ১১৪,৫১৭ ১০৯,০৪৬ ৬১,৬২৫ ৩৭,৪৫৩ 
** ১৫৫,৮৮৯ ৭৯,৭০৩ ৭৬,১৮৯৮ 6৯,২৯৪ ৪3,৭৩১ 
গোবরভাঙা (পোঁর) * ২৮,০৩৪ ১৪,৪৮৩ ১৩,৫৫১ ৯০৬৮০ ৭,২৪০ 
হাবড়া (শহর এলাকা) * ১২৭,৮৫৫ ৬৫,২২০ ৬২:৬৩৫ ৪৬,৬১৪ ৪0,8৯১ 
(১) হাবড়া (পৌর) * ৭২,৫৯৯ ৩৭,৫৯৫ ৩৫,০০৪ ২৭,৫৩৭ ২১,১৬৩ 
(2) অশোক নগর 
কল্যাণগড (পৌর) * ৫৫,২৫৬ ২৭৬২৮ ২৭,৬৩১ ২২০৭৭ ১৯,৩২৮ 


* গ্রামবাসী 
** শহরবাসী 


) y > R ৩ 
G দেগঙ্গা মোট "১৭২,৫৭৪ ৮৭,৬১৯ ৮৪,৯৫৫ 
* ১৭২,৫৭৪ ৮৭,৬১৯ ৮৪,৯৫৫ 
৬ রাজারহাট মোট ১৬৯,০৬৭ WAASI ৮১,১২৬ 
* ১০১.৪৬২ 6২,৭৫৪ ৪৮,৭০৮ 
সক ৬৭,৬০৫ ৩৫,১৮৮ ৩২,৪১৭ 
X FHT (অঃ পৌর) * = ২৫,২৭৬ ১৩,০১১ ১২,২৬৫ 
০ * ১২,৫০৫ ৬,৬০০ ৫১৯০৫ 


জয়নপ্রা (অপোঁর শহর) * ১৭,৮০০ = ৯৯২৮৬ ৮,৫১৪ 
KoA (১) * ১২০২৪ ৬,২৯১ ৮৭৩৩ 
৭ নারাসাত মোট ৩৯৬,২৬০ ২০৪,৯৪০. ১৯৯২৮০ 
* ২৩৬,২১৫ ৯২২,২০২ ৯১৪,০১৩ 
** ১৬০,০৪৫ ৮২,৭৭৬ ৭৭,২৬৭ 
X মধ্যমগ্রাম (অঃ পোঁঃহ) ** 84,809 ২৪,৭৪২ : ২৩,১৬১ 


*বারাসাত (পৌর) টু ৬১,৩১১ ৩৫৯৬১ ৩৩,৩৫০ 
*রামকৃফপুর (বাঃ জঃ) 


*নবপল্লী (অঃ পৌঃ) ** = ৩১,৮২৯ ১৬,২৮৯ ১৫6৪০ 
নিবাধুই দত্তপুকুর (অঃ পোঁঃ) 

** ১১,০০২, ৫,৭৮৬ = ৫,২১৬ 
৮ আমডাঙা মোট ১০৫,৫৮১ ৫৪,১২৫ . ৫১,৪৫৬ 


* ১০৫,৫৮১ ৫8,১২৫ ৫১৪৫৬ 


বারাকপুর মহকুমা 


মোট ২,৩৬৯,৮৬৯ ১,২৯৪,৯২০ ১১০৭৪,৯৪৯ 
** ১৪০,২৬৯ ৭৩,৬১৪ ৬৬,৬৫৫ 


৷ z ২,২২৯:৬০০ ৯,২২১,৩০৬ ৯,০০৮,২৯৪ 
৯ ৰিজপনর মোট ২১৭,৬০৮ ১২০,৪৪৫ ১৯৭,১৬৩ 
* ২২,৬৫০- ১১,৮৮৮ ১০,৭৬২ 


= poe ১৯৪,৯৫৮ ১০৮,৫৫৭ ৮৬,৪০১ 


৪ 
৩৮,৩১৩ 
৩৮,৩১৩ 
১,০০৫ 
২৬:৮৪২ 
২৪,১৬৩ 
৮,৫৫৬ 


৪১৬১৮ 
৬,৩৬৩ 
৪,৭২৬ 
১১২,৪৯০ 
৫৯,৪২৯ 
৬১,০৬১ 
১৯,০২৯ 


২৪,৬২০ 


১৩;৩১৫ 


8,0৯৭ 


২৫,৮৪৩ 
২৫,৮৪৩ 


৯১১,৪১৮ 
৪২,৬৩৩ 
৮৬৮,৭৮৫ 
৮৪১৬৯ 
৬৮৯৬ 
৭৭,২৭৩ 


১৮১ 


চে 
২০:৮৯৬২: 
২০,৮৯৬: 
৩২৩২৪, 
১৪,৪৯৪ 
১৭,৮৩০ - 
৬,৯৪০: 
৩,২৯৩ 
8,936 
৩:৬৪২ 
99১৮৪ 
২৭,১৯৯ 


89,0৮৫ 
১৪,৭৮৪ 


১৮,০০৪ 


১৯,১৯৬ 


৩,১০১ 


৯৩,৯২৫. 
৬৩,১২৫: 


৬২০,০৫২ 
২৬,৭৪৮ 
৬৯৩,৩০০ 
8৯,৭১৮ 
8,990 
৪৫,৩৮৮. 


১৮২ 


*কাঁচড়াপাড়া (পৌর) 

%নাননা (বাঃ জঃ) 

XET ৮ > ফু ৯৮,৯০৬ 
XOTFAT > > 


XORO» » 

*হাল, € 

aa al } ** ১৬,০৫২ 

১০ নৈহাটি মোট ১৬৮,২০৫ 
* ২০,৯৪৫ 
**% ১৪৭,২৬০ 


নৈহাট (পৌর) ** ১১৪,১৬৫ 
> দেউলপাড়া (অঃ পোঁর)** ৩৩,০৯৫ 
১১ জগন্দল মোট ৩৩৬,২০৭ 
* ১-৩১:৩৪২ 
*  ৩০৪;৮৬৫ 
২ ভাটপাড়া (পৌর) 
৯গ্থিরপাড়া (বাঃ জঃ) 
X রাহ্‌তা (বাঃ জঃ) 
»মাদরাইল ফিঙাপাড়া (অঃ পোঁর) 
** ৯,২৪০ 
%পানপুর (অঃ পোঁরঃ)} Sy কিট 
শনারায়ণপন্ (বাঃ জঃ): 


*গুড়দহ (অঃ পৌরঃ) 
>কাউগাছ (বাঃ জঃ) } ** ১৫,৯৮৪ 


১২ নোয়াপাড়া মোট ১৪৯,০৪৭ 

** ১৪৯,০৪৭ 

*গারীলয়া (পৌর) ** "6৭,৩০৯ 
*ইছাপুর ডিফেন্স j 

এস্টেট (অঃ পোঁঃ) *% ১০,৪৪৮ 

সনর্থ বারাকপনে (পৌর)** ৮১,২৯০ 


*+২৭০,১০৮ 


চে৩,৯৮২ 


৫৪,৫৭৫ 


১৯২,৩৬৯ 
১০৯৯৩ 
৮১,৩৭৬ 
৬৪,০৫৬ 
১৭,৩২০ 
১৮৭,৮১১ 
১৬,৪৫০ 
১৭১,৩৬১ 


১৫৩,৪৭৮ 


8,969 


8,৯১১ 


৮,২১৫ 


৮১,০৭৫ 
৮১,০৭৫ 
৩১,৯৫৮ 


৬,০১৫ 
৪৩,১০২ 


৪৪,৯২৪ 


£8১,৪৭৭ 


৭৮,৮৩৬ 
৯,৯৫২ 
৬৫,৮৮৪ 
৫০0,১০৯ 
১৫,৭৭৫ 
১৪৮,৩৯৬ 
১৪,৮৯২ 
১৩৩,৫০৪ 


১১৬,৬৩০ 


8,8৮৩ 


৪৬২২ 


৭,৭৬৯ 


৬৭,৯৭২ 
৬৭,৯৭২ 
২৫,৩৫১ 


8১৪৩৩ 
৩৮,১৮৮ 


৩৮,৮৭৫ 


৩৮,৩৯৮ 


৫৭ ১৩২০ 


৬,৩৭৭ 
(৪০,৯৪৩ 
৩৮,৬৫৫ 
১২,২৮৮ 

১১১,৯৬৩ 

৯,৫৪৩ 

১০২,৪২০ 


৮১৯১০৮৬ 


৩,৬১৬ 


৩,৭৩৫ 


৫১৯৮৩ 


৫৭,৮১৯ 
৫৭,৮১৯ 
১৮,৮৮১ 


8,৩৮৯ 
৩৪,৫৪৯ 


২৪,০১৪ 


২৯,৩৭৪, 


৩৬৯৯১৬, 
8,008 
৩২,৯১২ 
২৩,৭৬৭ 
১৯,১৪৫ 
৬১,১০৭ 
৫১৯৯২ 


৫৫,১১৫ 


88,5৯৫ 


২৮৩৮ 


২,৮৫৬ 


8,8২৬ 


৩৯,৭৫১ 
৩৯,৭৫১ 
১০,৭৪৬: 


২,৫৬১ 
২৬,৪৪৪ 


জনসংখ্যা ১৯৮১ 


১ 
১৩ বার্মাকপণনর মোট ১৯৮৫৯ 
ae ১৯,৮৫৯ 


X IPA ক্যাণ্টনমেন্ট** ১৯,৮৫৯ ' 
১৪ টিটাগড় মোট ২৪২,৮৮২ 
ৰ ২২,২৬৩ 
** ২২০:৬১৯ 
x বারাকপ;র (পৌর) | 
x জাঘারপঢুর (বাঃ জঃ) ! 
x টিটাগর (tata) ** ১০৪,৪৩৯ 


** ১১৬,১৮০ 


১৫ খড়দহ মোট ৩৪৫,২৯১ 
* ২৬,২২৬ 
** ৩১৯,০৬৫ 
৯খড়দহ (পৌর) ** = ' ৪8২৮২ 


»পাঁনহাটি (পার) ** ২০৫,৫৪৬, 
x নিউবারাকপুর (পৌর) ** ৪৬,৫৩৪ 
x কেরলিয়া (অঃ পৌর) ** ৪,৯৫১ 
৯*বন্দীপুর (অঃ পৌর) ** ৭১৩০৯ 
৯পাতুিয়া (অঃ পৌর) ** ৯,৪৪৩ 
১৬ বেলঘরিয়া মোট ২৪০,৪১৮ 

Pek ২৪০:৪১৮ 
Xকামারহাট (পৌর) ** ২৪০:৪১৮ 
১৭ বরাহনগর মোট ১৬৭,৮৪৮ 


** ১৬৭,৮৪৮ 
বরাহনগর (পৌর) ** ১৬৭,৮৪৮ 
১৮ দমদম মোট : ২৭৩,৩৮২ 
* ৬,৪২৯ 


ক্লু ২৬৬,৯৫৩ 
> সাউথ দমদম (পৌর) ** ২২৭,৫৭৮ 


সগ্রারুই (অঃ পৌর" ** ১০,২৮০ ৷ 


২ 
১৯২৫২ 
১১,২৫২ 


১৯২৫২ 


১৩৯,০৫০ 
১১,৬৮৫ 
১২৭,৩৬৫ 


৬৩,০৯৬ 


৬৪,২৬৯ 
১৮২,৫৯৭ 

১৩,৭৬৫ 
১৬৮,৮৩২ 

২৪,৩৩৬ 


১০৯১১৩৩, 


২৪,০৮৪ 
২,৫৩৭ 
৩,৭৫৪ 
8,৯৮৮ 

১৩৫,৯২৫ 
১৩৫,৯২৫ 
১৩৫,৯২৫ 
Ba veo 
৮৯,৮৮৩ 
Ba eo 
১৪৩,৫৭১ 
৩,৩৭৪ 
১৪০,১৯৭ 
১১৯১৮২৯ 
৫,২৪৪ 


৩ 


৮,৬০৭ 
“৮,৬০৭ 
৮,৬০৭ 
১০৩,৮৩২ 
১০,৫৭৮ 
৯৩,২৫৪ 


৫৩,০৮৪ 


80,১৭০ 
80,১৭০ 
১২,৪৬১ 

১৫০,২৩৩ 
২০,৯৪৬ 
৯৬,৪১৩ 
২২,৪৫০ 

২,৪১৪ 
৩,৫৫৫ 
8.666 

১০৪,৪৯৩ 

১০৪,৪৯৩ 

১০৪,৪৯৩ 

৭৭,৯৬৫ 
৭৭,৯৬৫ 

৭৭,৯৬৫ 

১২৯,৬১১ 
-0,066 
১২৬:৭৫৬ 
১০৭,৭৪৯ 
-&০৩৬ 


৪ 
৮,৩২১ 
৮,৩২১ 
৮,৩২১ 

৮৮,৯৯৩ 
৬:৭৭৮ 
৮২:২১৫ 


8৭,২৭২ 


৩৪,৯৪৩ 
৩৪:৯৪৩ 
৭,৯৮৬ 
১৩০,৮৪৫ 
১৯,৫৬৫ 
৮২,৪৯২ 
১৯,৯৪৯ 
২,৩০২ 
২,৭০৯ 
৩,৮২৮ 
৯৬,৫৯৪ 
৯৬,৫৯৪ 
৯৬,৫৯৪ 
৭২,২৬১ 
৭২,২৬১ 
৭২,২৬১ 
১১১,০০৩ 
১,৯৫৮ 
১০৯,০৪৫ 


৯২৮০০ 
৪,৯২৬ 


১৮৩ 


é 
৪,৭৩৪ “ 
৪;৭৩৪- 
৪,৭৩৪ 

6১,১২৭ 
8,২৫৬ 
8৬,৮৭১ _ 


৩৩,৩৭৩ 


১৩,৪৯৮ _ 
১৩,৪৯৪ 
6,0১8 
১০২,৭৯১ 
১৪,৫৯২ , 
৬6/১৪৩ 
১৬,২৭৪ 
১৯৪৬ 
২১১১ 
RARE 
৬৬,২৬৬ 
৬৬২৬৬ 
৬৫২৬৬ 
৫৫,১০৬ 
৫৫,১০৬ 
66,১০৬ 
৮৬৪৪০ 
১,২২৯ 
৮6,৩১১ 
৭২,৭৪৬ ' 
৩:২২৪ 


১৪৪. 
A > 
XATO A (পৌর) ** ২৯,০৯৫ 
১৯ নিমতা মোট - ১১,৫৫৯ 
* ৩,৮৯২ 
সৰ ৭,৬৬৭ 


বান্দ্ৰা (অঃ পৌর) ** ৭,৬৬৭ 


২০ এয়ারপোর্ট মোট ১৬৩,৮২৮ 

+ 8,0৫৩ 

** ১৫৯,৭৭৫ 

নর্থ দমদম (পৌর) ** ৯৬,০১৯ 
%'বশরপাড়া (অঃ পৌর) ** ৯,৯২৭ 
x দমদম বিমানবন্দর 
এলাকা (অঃ পোঁর) 

*কৈখাঁল (বাঃ জঃ) 
X গোপালপ;ুর (অঃ পোঁর) ** ১৪,৩২২ 
দমদম (পৌর) ** ৩৬,৩৪৮ 


= ১১৫৯ 


২ 
১৫,১২৪ 
৯৮৭ 
২,০৪৩ 
৩,৯৪৪ 
৩,৯৪৪ 
৮৭,২২৮ 
২,১২০ 
৮৮,১০৮ 
8৯,৪৮৫ 
৫,৩০৬ 


১,৭৫০ 


৭,৪০২ 
- ২৯,৯৬৫ 


উত্তর চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


৩ 
১৩,৯৭১ 
৫,৫৭২ 
১৮৪৯ 
৩,৭২৩ 
৩,৭২৩ 
৭৬,৬০০ 
১,৯৩৩ 
৭৪,৬৬৭ 
৪৬,৫৩৪ 
৪,৬২১ 


১:৪০৯ 


৬,৯২০ 
১৫,১৮৩ 


8 ৫ 
১২,১১৯ ৯,৩৪১ 
৪,৩০২ ৩,৩১৬ 
১,২৮৫ ৭৪৪ 
৩:১১৭ ২,৫৭২ 
৩,৯১৭ ২,৫৭২ 
৬৬,১১৭ ৪৭,৭৪৯ 
১,১৫৮ 5098 
৬৪,৯৫৯ 89,086 - 
৩৮,২৮৬ ৩০,৬১৪ 
8,২৮৮ ৩,২১০ 


১,২০১ ৭৪৩ 


8,930 ২,৮১৩ 
১৬,৮৭৪ ৯,৬৬৫ 


২১ লেকটাউন মোট 
গ্রামবাসী সাউথ দমদম (পো) এবং বিধাননগর টাউনাঁশপ (অঃ পৌর) 
এলাকায় শহরবাসাঁভুক্ত 
শহরবাসী 
২২ সল্টলেক মোট ৩৩,৭৩৫ ১৭,৭২৭ ১৬,০০৮ ১৩,৭২৫ ১০,৯১৭ 
* ২,৪৬৯ ১,২৯৬ ১,১৭৩ ৭৫২ ৪৭২ 
ae ৩১,২৬৬ ১৬,৪৩১ ১৪,১৮৩৫ ১২৯৪৩ ২১০,৪৪৫ 
> বধাননগর টাউনাশপ 
(অঃ পৌর) শৃহরবাসী ৩১,২৬৬ ১৬,৪৩১ ১৪,৮৩৫ ১২,৯৭৩ 20.886 
৯*বাঁদিরহাট মহকুমা মোট ১,৪৭৩,৪৪৯ ৭৫৬,৪৮০ ৭১৬,৯৬৯ ৩২৭,০২৩ ১৬৫,৭৯৫ 
* ১,৩৩৩,৫৮২, ৬৮৪,১৯৩ ৬৪৯,৩৮৯ ২৮৩,৭০৪ ১৩৬:২৫৪ 
ঠক ১৩৯৮৬৭৭২২৮৭ ৬৭,৫৮০ ৪৩,৩১৯ ২৯,৫৪৯ 
২৩ স্বরপনগর মোট ১৫৪:৬৯৭ ৭৮,৭২৮ ৭৫,৯৬৯ ৩০,৭৫১ ১৯১৭৬৯ 
ৰ ১৫৪,৬৯৭ ৭৮,৭২৮ ৬৫,৯৬৯ ৩০৭৫১ ১৯,৭৬৯ 


জনসংখ্যা ১৯৮১ 


২৪ বাদড়িয়া মোট 
এ 


amien (পৌর) »* 
২৫ বসিরহাট মোট 
ake 
‘বাসরহাট (পৌর) ** 
২৬ হাড়োয়া মোট 


* 


২৭ মিনাখা মোট 


* 


২৮ হাসনাবাদ মোট 
জাকি (পৌর) oras 
২১ সন্দেশখালি মোট 


* 


৩০ হঙ্গলগঞ্জ মোট 


* 


> 
DAR VED 
১৫৯,৪৬৮ 
৩৩,৩৯১ 
৩৩,৩৯১ 


২৯৪,০৬৩ 
২১৩,২৫৮ 
৮০,৮০৫ 
৮০,৮০৫ 
১৩২,৯৯১ 
১৩২,৯৯১ 
৭৭,৫৯৯ 
৭৭,৫৯৯ 
১৬৮,৯৫৪ 
১৪৩,২৮৩ 
২৫,৬৭১ 
২৫,৬৭১ 
১৯১,২৯৮, 
১৯১:২৯৮ 
৯২৭৮৮ 
৯২৭৮৮ 


X কলকাতা নগরাকরণ এলাকাভুন্ত 


অঃ পৌঃ_অঃ পৌর এলাকা । 


২ 
১৯৮:৬৫০ 
৮১,০৪১ 
১৭,৩০৯ 

১৭,৩০৯ 

২৫০,৩৬৬ 

১০৮,৬৪০ 
৪১,৭২৬ 
৪১,৭২৬ 
৬৮,৪৮৫ 
৬৮,৪৮৫ 
৩৯,৯৬১ 
৩৯,৯৬৯ 
৮৭,৪৭৪ 
৭৪,২২২ 
১৩,২৫২ 
১৩,২৫২ 
৯৮,১২৮ 
৯৮,১২৮ 
8৮,০৬৬ 
8৮,০৬৬ 


অঞ্চল | 


১৩ 
১৯৪,৫০৯ 
৭৮:৪২৭ 
১৬,০৮২ 

১৬,০৮২ 
১৪৩:৬৯৭ 
৯০৪,৬১৮ 

৩৯,০৭৯ 

৩৯,০৭৯ 

৬৪,৫০৬ 

৬৪,৫০৬ 

৩৭,৬৩৮ 

৩৭,৬৩৮ 
৮১,৪৮০ 
৬৯,০৬১ 
ASW 
১২,৪১৯ 
৯৩,১৭০ 
৯৩,১৭০ 
88,422 
৪৪,৭২২ 


৪ 


৪৬,০১১ 


৩৭;৩৬৫ 
৮,৬৪৬ 
৮,৬৪৬ 
৭১,০৩৭ 
8৩,৯৬৫ 
২৭,০৭২ 
২৭,০৭২ 
২৪,৪১৮ 
২৪,৪১৮ 
১৪,২৪৮ 
১৪২৪৮ 
80,530 
৩৩,৩০৯ 
৭,৬০৯ 
৭১৬০১ 
৩৬,৬৮৭ 
৩৬,৬৮৭ 
২১,৫৭০ 
২১,৫৭০ 


১৮৫ 


é 
২৬,৭০৩ 
২১,১৭৫ 

6,৫২৮ 
6,6২৮ 
৪২৪১৭ 
২৩,৩৮৪ 
১৯,০৩৩ 
১৯,০৩৩ 
৯,৭২৮ 
৯,৭২৮ 
চ;৬৭৬ 
6,৬৭৬ 
২০,৩৯৮ 
১৫,৪১৮ 
৪,৯৮০ 
৪১৯৮০ 
১৩,৩৪৯ 


, ১৩,৩৪৯ 


৯১৯৪৪ 
৯১৯৮৪ 


ঃ-_নগরীকরণ । 
বাঃ জঃ__বাড়ীতি জনবসতি | 


পরিশিউ 
বনগাঁ পারমাদন অভয়ারণ্য 


৬ মহকুমার বাগদা ব্লকের একপ্রান্তে গ্রাম পারমাদন। দেশ ভাগের পর গড়ে ওঠে 
খানে গারমাদন অভয়ারণ্য | [িভূতিভূষণের স্মৃতি বিজড়িত বনগাঁ | তাঁকে স্মরণ করে 
নতুন নামকরণ হয়েছে পারমাদন বিভূতিভূষণ অভয়ারণ্য । মোট আয়তন ২২৭ 
একর। তার মধ্যে ১৬০ একরে আছে মগ-উদ্যান ৷ শতাধিক হরিণ আছে এখানে ৷ 
একটি পাখিরালয়ে আছে নানাধরণের পাখি 7 

বনগাঁ শহর থেকে ৩৫ কিলোমিটার দূরে এই অভয়ারণ্য । দতফর্ালয়া যাওয়ার পথে 
নলভুগরী নেমে তিন কিলোমিটার ইটের রাস্তা হাঁটা"পথ পেরিয়ে পারমাদন। এখানে 
আছে ট্যুরিস্ট লজ এবং ভরমেটার ৷ “থাকার ব্যবস্থা স:ুন্দর ৷ 


বারাকপুর মহুকুমা ৷৷ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন 

ক্লীড়ারপিক বাঙালীর গর্বের সম্পদ -খেনুবভারতণী ক্রীড়াঙ্গন” । কলকাতা ময়দানের 
ক্লীড়াঙ্গন বাঙালীর গর্বের স্থান। স্থানাভাববশত আন্তৰ্জাতিক মানের কোন খেলাই 
এখানে অনুষ্ঠিত হতে পারে না ৷ সেই অভাবপূরেণে যুবভারতী ক্লীড়াঙ্গনের, প্রতিষ্ঠা । 
মূলত ফুটবল খেলার জন্য নি্মি'ত হলেও, অন্যান্য খেলাধ;লাওঁ অন:ষ্ঠিত হতে 
পারে। বিভিন্ন ক্রীড়ার জন্য রয়েছে টানি ট্রাক । এশিয়ার তৃতীয় বৃহত্তম এই 
স্টোডয়ামে আছে নিয়মিত অন:শশলনের ব্যবস্থা, চিকিৎসা ব্যবস্থা, ফিজিওথেরাপি” 
অপারেশন থিয়েটার, ভরমিটার প্রভৃতি । হাক খেলার জন্য তৈরি হবে এস্ট্রো টাৰ্ফ । 
তাছাড়া থাকবে সিনেমা ও থিয়েটার হল । এক লক্ষ বিশ হাজার দর্শক এখানে বসে 
খেলা ‘ দেখতে পারবেন | “সোসাইটি ফর স্পোটৰ্স' আযাণ্ড স্টোঁডয়াম’ নামে একটি 
সরকারী ও বেসরকারণ সংস্থা এই স্টেডিয়াম পাঁরচালনা করেন ৷ ১৯৭৬ সাল থেকে 


কাজ শুরু হয়েছল ৷ ১৯৮৫ সালের ১২. মার্চ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি রস. 


এই প্টোডয়ামের নামকরণ করেন IATA ক্রীড়াঙ্গন | 


বারাকপুর নেহরু চেষ্ট ক্লিনিক ও হাসপাতাল | 
দমদম থেকে নৈহাটি পর্যন্ত এলাকার মান;যের একমাত্র নিভ'রযোগ্য এই 
হাসপাতালটি ১৯৮৫ সালের ১ আগস্ট বন্ধ হয়ে গেছে। টি fa রোগ চিকিৎসার 
এই কেন্দ্ৰটি শিল্প অঞ্চলের পক্ষে ছিল খুবই গরত্বপূ্ণ | বেসরকারী উদ্যোগ ও 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আৰ্থিক সাহায্যে ১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত এই হাসপাতাল উদ্বোধন 
করেন জওহরলাল নেহরু । ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন বিধানচন্দ্ৰ রায়। 

বারাকপ;র লালকুঠি অঞ্চলে তিন একর জমির ওপর রয়েছে হাসপাতালের নিজস্ব বাড়ি । 
তাছাড়া আছে fa এম ডি-এ-এর তৈরি কুমার প্রমথরায় রক__তিনতলা বাঢ়ি । হাস- 
পাতালে ইনডোর ও আউটডোর দুটি বিভাগ ছিল। আউটডোরে ওষুধ সরবরাহ 
করতেন কেন্দ্রীয় সরকার । ইনডোরে ৬০টি বেডের ৪০টি রাজ্য সরকার, ৩টি পি এন 
রায় ট্রাষ্ট, ১ টি কেন্দ্রীয় আবগারি ও শুক বিভাগ কক সংরক্ষিত ছিল। আর ছিল 
৪ট ফি বেড এবং ১২টি পেইং বেড । হাসপাতাল রক্ষণাবেক্ষণ ও শধ্যা সংরক্ষণে 
রাজ্য সরকার দিতেন মোট ২,১১,৬০০ টাকা | 
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কামারহাঁট ১৩৬ 

কামের কাজ ৬৬ 

কালাকৃষ্ণ ba ৪১, ৪৩_ - ১ 
কালীকৃষ্ণ দত্ত ৪৭ 

কালীকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যালয় GO 
কালীনাথ মুন্সী ৪০ 

কাল; রায় ১ 
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কেওটসাহা ৭৩ 
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কুবেরপুর ৩৩, ৫৬ 

কাঁকড়া ৯০ 

কাঁকড়াপাড়া ১৫৯ 


.কাঁকনাড়া ১৪৯ 


কৃপালপুর ৯০ 
কৃষ্ণনগর রোড ৪০ 
1কংকর সেন ৩২ 

ক্লাইভ হাউস ১২২ 
CHEATS চট্টোপাধ্যায় ৪০, 
খড়দহ ১৩৯ 

খাঁড়বাঁড় ৩৩ 

খাঁটুরা ৭৫ 

খুলনা ১ 

গঙ্গা ১৫ 

গভর্ণমেন্ট হাউস ১১৪ 
গঙ্গাগোঁবন্দ সিং ২৩৯ 


১৮৮ 


গাঁরফা ১৫৪ 

İZA ৪০ 

গাছা ৯২ 

গাইঘ।টা ১০, ৭৫ 
গোিনীপোতা ৭৮ 
গোবরডাঙ্গা ৩২, ৭৫ 
গোবিন্দপুর ধোকড়া ৯১ 
গোপাঁমোহন ঠাকুর ১৫৯ 


গোপীনাথ জীউ মান্দর ১৫১ 


গৈ'পুুর ৭৫ 

গ্রাণ্ট ৯ 

ঘ্াটয়ারী শরীফ ১ 
BUI ৬৩ 
চড়াইল খাল ২৩ 

চন্দ্ৰ কেতুগড় ১ 

চম্পা ৩৩ 

চাঁপাডালি ৩৭ 
চারঘাটা ৭৫ 

চাল‘স fala ট্রেভর ৫০ 
চাঁদখাঁর মসাজদ ৩৯ 
'চাঁড়য়াখানা ১১৬ 
জগন্দল ১৪৯ 
জগ্রদীঘাটা ৩১ 

জটার দেউল ১ 
জয়সলমীর ১২ 
SAG ম্যাজিস্ট্রোস ৯ 
জলেমবর ৭৫, ৮৪ 
জামা-ই-কামিল-তুমা ২ 
জীবনপনূর ৩৭ 

টাকী রোড 80, ১০৬ 
1টিটাগড় ১৪৩ 
টোডরমল ২, ৩২ 
টেগোর fear ১৩০ 
ঠাকুর নগর ৮৬ 


উত্তর চব্বিশ পরগণার হাঁতবৃত্ত 


ডাকাতিপোতা ৩৩ 
ডায়মণ্ডহারবার রোড ২৭ 
তকাঁসমজমা ২ 
তত্তববোধনন পান্রকা ৪৬ 
তারাক্ষ্যাপা ৬৮ 
ততুমীর ৯, ৭৭, ৮০ 
তুমার জমা ২ 
FSA ৫৫ 

চণ্ডীহাট ১০৬ 

দমদম ৯, ১২০ 

দমদম িবমানবন্দর ১২৫ 
দাঁক্ষণেশ্বর ১৩৩ 
দোগাছয়া ৫৫ 

দেগঙ্গা ৬১ 
দুলীপনুকুর ৩৯ 
ধান্যকুঁড়য়া ৮৯ 
নদীয়া ১ 
নববারাকপুর ৬৮ 
নবাবী সড়ক ৪০ 
নবীনকৃষ্ faa ৪৩ 
নারায়ণাঁগার ৫৪ 
নাজাত ১১১ 

{নবাধই আযাংলো সংস্কৃত স্কুল ৪৪ 
{নমতা ১২৬ 

নীলগঞ্জ ২৮ 
নীলপনকুর ৩৭ 
নেহালপুর ৯০ 
নৈহাটি ১৫৩ 
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পলতা ১৪৫ 

গলাশীর যুদ্ধ ৭ 
পাঁনতর ১০৮ 
গানিহাটি ১৩৭ 

পিফা ৯১ 


a HE 


oe 


িয়ালী ১৫ 

পীর গোরাচাঁদ ৯৬ 
GLA ১ 
পুরাণ গার ৫৫ 
প্রতাপাঁদত্য ৩১ 
প্রমথনাথ বসু ৭৮ 
প্রসন্ন ভবন ৭৭ 
প্যারীচরণ সরকার ৪৩ - 
ফ্যান AKA ১১৬ 
বজবজ ১৩ 
বনাবাব ১ 

বনগাঁ ৭, ১০, ৮২ 
বনমালীপুর ৩৯ 
বরাহনগর ১২৬ 
TST ১২ 
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বর্ধমান ১২ 
ব্ৰহ্মময়! মান্দির ১৫১ 
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বাদন ৩৩ 
বামনমুড়া ৫৬ 
বারওয়েল ৯, ৩৫ 


বারাসাত ভিলা ৮, ১০; ২৮, ৩৪ 


বালান্দা ৯৩ 
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বারুইপুর ৯, ১১৩ 
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faama ১৩ 
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বিদ্যাধরী ১৫ 
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লুইবনাড ৩৮ 
শংকর DETST ৩১ 
শাহসূজা ২ 
শিবহাঁটি ৯১ 
শ্যামনগর ১৫১ চ 
শ্লীশাবদ্যারত্ন ঘাট ৭৭ 
শ্রীনগর ৯১ 

ল্রীচৈতন্যদেব ১৩৭, ১৫৮ 
MASA কালীবাঁড় ৫৬ 
সখের বাগান ৬৬ 

সমতট ১ 

সাইবনা ৫৮ 

সাগরদত্ত হাসপাতাল ১৩৬ 
সাতক্ষীরা ৯ 

সাতগাঁও ১২ 


উত্তর চাঁব্বশ পরগণার BTS 4 


1সদ্ধেশ্বরী কালীমাতা ৫৫ 

সন্দেশখাঁল ১১০ 

সুন্দরবন ১৭৮ 

স্ন্বৰ্ণৰতী ৩১, ৩৬ 

সবর্ণপত্তন ৩৯ 

aaa Toia? ৮ 

সহটি ১৩, ১৪ 

সোদপদুর ১৩৭ | 
স্যর চাল‘স ইলিয়ট ৯ 
স্যর জন শোর ৩৪ 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ৯৩ 
হারপুর ৯৯ 
হাটগাছা ১১১ 

হাট খোলা ৩৯ 
হাবড়া ৭০ 
হাবালশহর ১৫১ 
হাতিপ;কুর ৩৯ 
হায়দরপুর ৮০ 
হালিশহর ১৩, ১৫৬ 
হাসনাবাদ ১০৯ 
হাড়োয়া ১৪, ৯৩ 
হাড়োয়া গাঙ ১৬ 
{হঙ্গলগঞ্জ ১০৭ 


এর ead 


গ্রন্থপঞ্জী 


বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা --1বনয় ঘোষ 
পশ্চিমবঙ্গের সংস্কাতি-_৩য় খণ্ড --বিনয় ঘোষ 
পাঁশ্চমবঙ্গ_শচান্দ্রলাল ঘোষ 
বাঙালীর হীতহাস- আদিপর্ব_নীহাররঞ্জন রায় 
বাংলা দেশের নদ-নদী ও পাঁরকষ্পনা-_কাঁপিল ভট্টাচার্য 
বাঙলা ও বাঙালীর ইতিহাস-_১ম ও ২য় খণ্ড-_ধনঞ্জয় দাসমজুমদার 
বাংলার লৌকিক দেবতা_ গোপেন্দরকষ্ণ IA 
'যশোহর খুলনার ইতিহাস-_১ম ও ২য় খণ্ড-_সতাশচন্দ্র মিত্র 
পশ্চিমবঙ্গের পংজাপাবৰ্ণ মেলা-_৩য় খণ্ড--অশোক মিত্র 
পশ্চিমবঙ্গের কালী ও কালী ক্ষেত্র__দশীপ্তময় রায় 
“পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি ও গরিফা _দশীপ্তময় রায় 
ASA ভ্রমণ__ভারতীয় রেল প্রচারিত 
চন্দ্রকেতুগড়-_দিলীপকুমার মৈতে 
চখ্বিশপরগণা ও কলিকাতা- ডাঃ এস. পি‘ চ্যাটাজী 
চান্বশপরগণার মন্দির - অসীম মুখোপাধ্যায় 
Statistical Account of Bengal—I1st vol.—W. W. Hunter 
‘Calcutta Old and New—H. E. A. Cotton, 
Marshes to Metropolis Calcutta (1487—1981)—Biren Roy 
British Social Life in Ancient Calcutta (1750-1850) 
Ed. P. Thankappan Nair 
West Bengal — Edited by Dr. A. K. Chatterjee, 
P. K. Mukhopadhya and Dr. A. Gupta 
‘The English Days of Barasat—Gouri Sankar Dey. 
হাবড়ার কথা--গোঁরী শংকর দে 
প্রসঙ্গ কৃষ্ণচন্দ্ৰ অশোককুমার চক্রবতাঁ 
বাঙলার তীথ_ ব্রহ্মচারী অক্ষয় চৈতন্য 
-বরাহনগর ইতিহাস ও সমীক্ষা__সমীক্ষা পরিষদ 
ইতিবৃত্ত আড়িয়াদহ দক্ষিণেশ্বর-_ সুবোধ রায় 


(iit) 

ইতিহাসের TAL AAPA মজুমদার 

পাশ্চমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি_ পশ্চিমবঙ্গ সরকার 

ভূতাত্বকের চোখে পশ্চিমবাঙলা- সঙ্কর্ষণ রায় 

বাঙালীর নৃতাত্বিক পরিচয়--অতুল সুর 

বাঙলার সামাজিক ইতিহাস-__অতুল সর 

বারাসাত রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয় ঘিরে (প্রথম খণ্ড)--সত্যেন রায় 
প্রচলিত ইতিহাস ও অবহেলিত তিতুমীর-_ স্বর্ণ মিত্র 
তিতুমীর-বহারলাল সরকার, স্বপনকুমার বস; সম্পাদিত 
বালান্দায় প্রাচীন সভ্যতার প্রবাহ ও গোৱাই গাজী-_এম.'এ. জব্বার 
উত্তর চব্বিশ পরগণার ইতিকথা-_চিন্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় 

গড় চন্দ্রকেতুর কথা _দিলীপকুমার মৈতে সম্পাদিত রঃ 
গনবাধই উচ্চাবদ্যালয় শতোত্তর পণ্চাবংশাতিতম উৎসব.স্মারক গ্রন্থ 
ধান্যকুঁড়িয়া উচ্চাবদ্যালয় শতবর্ষ পূর্তি স্মরণিকা (১৮৮৫-১৯৮৫) 
স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ_ চাঁদ্বিণপরগণা 

BE KATA সংখ্যা ১৯৭৬ 


ইতিবৃত- ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩ 


পুরাতনী- অক্টোবর ১৯৮৫ 
he ab 
লিং 
A t ta, টী 
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A 0110 
প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিদর্শন-সমৃদ্ধ চবিবশ পরগণা হৈ 6 : 
ইতিহাস নিয়ে পর্যালোচনা হয়েছে খুবই কম | কোম্পানি আমলের সময় -... ৬" 
থেকে এই ভূ-খণ্ডের ইতিহাস রচনায় যে প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে, 
বর্তমান গ্রন্থে এই প্রথম তার ব্যতিক্রম ঘটল । ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত loa 
আলোচনা হলেও সমতট বা ব্যাত্বতটির প্রাচীন ইতিহাস বর্ণনার চেষ্টা 
হয়েছে খুবই কম | সমুদ্ৰগৰ্ভ থেকে উথিত এই ভূ-খণ্ডে সভ্যতার বিকাশ 
ঘটেছিল আৰ্য আমলের অনেক পরে । উত্তর দক্ষিণ দুই অংশে এ-যাবৎ 
এমন কিছু কিছু প্রত্বতাত্বিক নিদর্শন উদ্ধার করা হয়েছে, যা 
সভ্যতার নিদর্শন । 
চব্বিশ পরগণা জেলাটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ_ সম্রাট আলেকজাণ্ডার এতেই 
আকৃষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু এই অঞ্চলের দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনীর কথা অবগত 
হয়ে অভিযান থেকে বিরত হন। এই বিরতির স্থান কাল, সেই সময়ে 
চব্বিশ পরগণার এশ্বর্য, রাজা চন্দ্রকেতুর ভগ্ন রাজধানী_ দক্ষিণাংশের 
বিস্তৃত অঞ্চলের মৃত্তিকাবদ্ধ এশ্বর্য নিয়ে পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধান ও গবেষণা 
আজ খুবই প্রয়োজন ৷ নদীনালা সমৃদ্ধ এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে 
্বীষ্টপরবর্তিকালে সুসভ্য সংস্কৃতির বিকাশ ছিল oa | 
প্রাকৃতিক বিপর্যয়রাজনৈতিক উত্থান পতন এবং অর্থনৈতিক কারণে এই 
ভূখণ্ডে দীৰ্ঘকালীন অন্ধকারময় যুগ নেমে আসে | মুসলমান আমলে 
ধৰ্মীয় সংঘাতও বিপর্যয় ডেকে আনে। অবশ্য ষোড়শ শতকে 
শ্ৰীজীচেতন্য মহাপ্রভুর নীলাচল গমনকালে উত্তর থেকে দক্ষিণে এক 
নব্য ধর্মীয় প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে | পরে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার, সংস্কৃত 
এবং প্রশাসনিক সংস্কার জেলার মানসিক বিবর্তনেও প্রভাব 
করে। এক সময় বিদেশী শিক্ষার বিরুদ্ধে ব্যাপক অঞ্চলে 
গণ-অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। 


প্রকৃতপক্ষে মিশ্র সংস্কৃতি-চেতনার মিলনভূমি এই চবিবশ পরগণা। 
সাগরদ্বীপের কপিলমুনি থেকে হাড়োয়ার পীর গোরাচাদ এবং 
দক্ষিণেশ্বরের শ্রীত্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব চব্বিশ পরগণার চরিত্রকে 
দিয়েছেন এক ভিন্নতর রূপ | 


